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চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা 


03) সুচনা 


জগৎকে বাদ দিয়া কাবা হয় না॥ কিন্ত আধুনিক গীতিকাব্যের জগৎ এত রূপান্তরিত 
যে, সাধারণ পাঠকের নিকট তাহা এক অপরিচিত রহসালোক । ইহার সূলে রহিয়াছে কৰির 
ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাবাদশ। এ কাব্যের স্বরূপ বুঝিতে কবিশ্বরূপের সহিত পরিচয় আবশ্যক । 
রবীন্্রকাব্যের পাঠক জানেন যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে তন্ববিশেষেরই রসরূপ। এই কারণে 
ইহা ঠিক আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে । এই-দাতীর তবকেন্রিক কাবোর আবেদন 
পরিচিত হৃদয়াবেগের পথে পাঠকননে আসে না ; চিন্বব্ত্তি ও হৃত্বৃত্তি এখানে সমভাবে 
সক্রিয়। 

পদাবলীকাব্য ও বৈষ্ণবতত্বের রসভাম্য ; সুতরাং সেই পাঠফ্ষেরই পক্ষে ইহার পরিপূর্ণ 
আস্বাদন সন্তব, বাহার বৈষ্ণবতন্বের সহিত পরিচয় আছে। তবু আধুনিক গীতিকাবোর 
সহিত ইহার পার্খক্ গুরুতর । প্রথনতঃ, আবুনিক গীতিকাব্য কুঝিতে হইলে আগে চিনিতে 
হয় ব্যক্তিগতভাবে কবিকে ; কিন্ত পদাবলীকাব্য কুঝিতে হইলে আগে চিনিতে হয় সমষ্টিগত- 
ভাবে বৈষ্বকে | প্রথনটিতে কবির “অহং'-ই বড়ো কণা ; দ্বিতীয়টিতে একটিমাত্র ব্যাপক 
ধর্্াদর্শে কবির ‘অহং' সম্পূণ রূপে আচ্ছন্ন ॥ দ্বিতীয়তঃ, আমাদের পারিবারিক তথা 
সামাজিক জীবনে যে মানসবৃস্তিগুলি অবিরাম অনুশীলিত হইতেছে, তাহাদেরই উদ্বোধনপপ্থায় 
পদাবলীকাব্য পাঠকের হৃদয় সহজেই আন্দোলিত করিয়া ভুলে। এই কারণে রসাস্বাদও, 
সহজ হয়। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে__নিবিকরপ আনন্দই যদি কাব্যের ফল হয়, তবে 
তন্বভূমিকা বাদ দিলেও তো পদাবলীর আস্বাদন ব্যাহত হইবে না৷ ; স্তরাং বৈষ্ণবতত্ব জানার 
কি আবশ্যকতা? ইহার উত্তর এই যে, ত্বের সঙ্গতিসূত্রে পদাবলীর আদ্বাদনে আনন্দের 
আকার এক থাকিলেও প্রকার প্থক্‌ হয়। সাবারণ রতির স্থানে “কৃঞ্করতি'-কে স্বায়িভাবরূপে 
গ্রহণ করার যে একটি নানসপরিনগুল গড়িয়া উঠে, তাহার মধ্যে বিভা, অনুভাব প্রভৃতি 
একপ্রকার নূতন কূপ লইয়। আপার তাহাদের সংযোগে নিশপগন আনন্দ হয় তক্তি্_Tune 
এক থাকিলেও ০16 বদলার ( বীহার। বেহালার ও সেতারে একই রাগের একই-ভাবের 
আলাপ শুনিয়াছেন, তাহারা সহজেই একথার তাৎপৰ্য্য বুঝবেন )। 

‘পদাবলী’ শব্দের উৎস জয়দেবের ‘মধুরকোমলকান্তপদাবলী'। পদসমূচচয় অর্থে 
'পদাবলী'র প্রয়োগ করিয়াছিলেন সপ্ত শতাব্দীর আলঙ্ধারিক আচার্য্য দওী-_“শরীরং 


8. ১৩ বাঙলার বৈষ্ণব দীর্ঘ কাল ধরিয়া 


“elie HEM এখন আবার শাক্তগানও 


~ 0 


16 বৈষ্ঞব পদাবলী 


শ্রাক্-চৈতন্যবুগ্গের পদাবলী-রচগ্ধিতা তিন জন--জয়দেব, চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতি। 
ইহাদের কাব্যের বিষয়বস্থ রাধাকৃষ্ছের প্রেমলীলা ॥ বহুবিচিত্র লীলার একটিমাত্র অংশ-. 
বসস্ত-রাস-__ন্মপারিত হইয়াছে জয়দেৰের “গীভগোবিন্দে'। শীতগোবিন্দ নাটকীয় ভঙ্গীময় 
একখানি সম্পূর্ণ গীতিকাব্য। জয়দেব অসাধারণ বাক্শিল্ী। তাঁহার স্থাটর সার্থক 
অনুকরণ আজ পর্যন্ত কাহারও দ্বারা সন্ভব হয় নাই । সংস্কৃতে রচিত হইলেও তাহার গানগুলির 
ডাঘ। যেন সংস্কৃত ও বাঙলার সধ্যপদ্থায় দাঁড়াইয়া বাঙলারই দিক্ষে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। 
গীতগোবিন্দের বিঘরবন্ত ও ভাবধারা এক দিকে যেমন চৈতনাবর্্কে প্রভাবিত করিয়াছে, 
অন্য দিকে তেমনি ভাঘা ও ছন্দের সহযোগে উত্তরকালের গীতিষশ্বী বাঙলা সাহিত্যাকেও 
প্রভাবিত করিয়া আগিতেছে। বহিরদরূপে রবীন্দ্রনাথের কবিতাও 'নধুরকোমলকান্তপদাবলী'; 
এমন কি পদচয়নেও অনেক স্থলে বৰিকবি জয়দেবকৰির নিকট খাণী__'সাগরিকা'র 
'ললিতগীতিকলিতকলোলে' “কলিতললিতবননাল'-কেই স্মুরণ করাইয়া দেয়। জয়দেবহীন 
পনাবলী-মাহিত্য অসম্পূৰ্ণ বলিয়া আনরা গীতগোবিন্দ হইতে একখানি গান আমাদের 
চানগ্রন্থে মাক্ষপিকী-রূপে উদ্ধৃত করিলান। 

জয়দেব হইতে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি--শীর্ঘ তিন শতাব্দীর ব্যবধান। এই সুদীর্ঘ 
কালের মধ্যে রাধাক্ঝলীলা-স্বদ্ধে বাঙালীর রচিত বিচ্ছিন্ন কয়েকটি সংস্কৃত কবিতা ও 
একখানি মাত্র হুসংবন্ধ সংস্কৃত কাব্য ছাড়া অনা কোনও পূণ দ্গ লীলাকাব্য সংস্কৃতে বা বাঙলায় 
আদও এনেশে আবিক্কৃত হয় নাই। পু্বোক্ত সংস্কৃত কাব্যখানির নান 'রাধাপ্রেমামূত'। 
প্রাসঙ্গিক বলিরাই ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। প্রথমে দুই শ্রোকে রচিত একটি 
মঙ্গলাচরণ। গ্রোকবুইটি কবির স্বকৃত নহে। প্রথমটি গীতাপাঠের পুর্বে পঠিতব্য প্রসিদ্ধ 
নমস্কারপ্রোক “যং ব্রন বরুণেঙ্ছ ----'" (শ্রীমন্তাগৰত, ১২।১৩।১) এবং দ্বিতীয়টি 
ভাগবত-দশমের শেষ অধ্যাযবন্তী প্রসিদ্ধ “জয়তি জননিবাসঃ----''। ইহার পর চারিটি 
“বণড'--'বদ্বাপহরণবও:,' ‘ভারখণ্ডঃ', 'নৌকাখও:' ও ‘দানখণ্ড:'।  বহস্থলেই উৎকৃষ্ট 
কাব্য বহিরাছে ; কৰি শক্রিমানৃ। ইহার নাম যে কি, তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় ন । 
প্রাচীনত্রের প্রমাণ গ্রন্থদব্যো বিদ্যমান । ইনি সনাতন গোস্বানিরচিত-_'বৈধবতে|ঘণী'র 
“'চণ্ডীনাসাদিনশিতদানখগ্ুনৌকাখণ্ডাদি''র চণ্ডীদাসও হইতে পারেন, আবার ‘আদি’-দেরও. 
কেহ হইতে পারেন। '‘বড়'-র বাগুলা 'খণ্ড' সংস্কৃত টীকাকার ও আজীবন সংস্কৃতলেখক 
শনাতনের লক্ষ্য না৷ হওয়াই স্বাভাবিক । 

'জয়দেবের পৃ্রেও বাঙলাদেশে সংস্কুতে বা অপন্রংশে রচিত পূর্ণ? লীলাকাব্য ছিল 
বলিরাই বিশ্বাস হর। 'রাগাত্থিক।' শব্দটি গৌড়ীর বৈঝবের হইলেও, ভাবটি প্রা্ঠীন। 
এই ভাবের একটি ব্যাপক ও পরিপুষ্ট বৈকনী খারা বাঙলাদেশে প্রবাহিত না. থাকিলে 
গীতগোবিন্দের লীলাপরিবেশ ও লীলানৈশিষ্ট্য অপরিচয়হেতু বাঙালীর সানন্দ আপ্যায়ন 
লাভ করিত না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 


করের যতেক লীলা সৰ্বোত্তম নরলীলা, 
নরবপূঃ তাহার স্বরূপ" 
যে উৎস হইতে উৎসারিত, সেখানে 'কৃষ্কর্ণান্ৃতের" সহিত গীতগোবিষ্দণ্ড বৰ্তমান 
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কর্ন ৷বৃতে তাহা প্রকাশসান, গীতগোবিন্দে ইদ্দিতনর ; কণ নৃত শুধু “অঙ্গীকৃতনরাকার" 
বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে ; গীতগোবিন্দ ক্ঞ্ণের নূখের কায় এবং কার্যকলাপে তাঁহার 
মানবরূপকেই সহিমোছুন্দলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বাগাস্থিক? ভক্তির বশীভূত ভগবান্‌ 
শীকৃষ্ণকর্ভুক আপন মস্তকে মানাশ্রিত ভক্তের চরণ-প্রার্থ না, “দেহি পদপন্নবমুদারয় 
জয়দেবের সনকানীন বাগানী বৈফবকে বিদ্রোহী করে লাই, চনত্ক্ত করিয়াছে; কারণ, 
ভক্ত ও ভগবানের প্রেনসম্পর্কের এই পরাকা্ঠ। তাহার ভাবকৱনার অবশ্যন্তাৰী পরিণতি। 
দূর্ভাগাক্রমে প্রাগৃ-এয়দেৰযুগের এবং জয়দেবোত্তর তিন শতাব্দীর বাঙলার বৈক্ণব-এতিছা 
স্পষ্টর্ূপে জানিবার কোনও উপায় আজও আমাদের হস্তগত হর নাই। 
চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-সন্বন্ধেও আনাদের জ্ঞান পূণ নহে। গ্রিরার্সন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 
প্রকাশিত তাঁহার 'নৈথিলপদসংগ্রহে' ( '০h॥rest০m৷ath১' ) বিদ্যাপতির নাত্র ৭৬টি 
রাধাক্ঞ্চলীল৷-পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন ; উহার বেশী তিনি মিথিলার পান নাই। তাঁহার 
সংগ্রহের ভিত্তি কোনও প্রাচীন পাণ্ডুলিপি নহে, অন্ধ ভিক্ষুকের মুখে শোনা এবং স্থারভাঙ্গার 
মহারাজার গৃহে পাওয়া (শোনা ?--পাঞ্ডুলিপির উল্লেখ তিনি করেন নাই ) গান মাত্র। এই 
সংগ্রহের কিছু আমাদের অপরিচিত, কিছু সংখ্যাঘটিত প্রহেলিকামাত্র। গানগুলির সবই 
যে বিদ্যাপতিরচিত তাহারও প্রমাণাভাব। যেমন শুনিয়াছেন তেমনি ছাপিয়াছেন, লা, 
উহাদের উপর তাখাতান্থিক অস্ত্রোপচার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ নাই। করিয়াছেন 
বলিয়াই নিশ্বাস করি। উনবিংশ শতাব্দীর ভিক্ষুকের সুখে পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাখা না 
পাওয়াই স্বাভাবিক। ভামাতান্বিক গ্রিম্ার্সন একণা ভালই জানিতেন ; স্মৃতরাং উপযুক্ত 
অস্ত্রোপচার তিনি যে করিয়াছেন, তাহান্তে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। 
বাঙালাদেশে বিদ্যাপতির নানে প্রচলিত পদের সংখা প্রায় হাছার। এ সংখ্যাও 
অস্বাভাবিকভাবে স্কীত । এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে বহু 
উৎকৃষ্ট পদ বাঙালী পদকর্ত। কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি, কবিশেখর, কৰিবল্লভ, ভূপতি প্রভৃতির 
রচিত শ্রদ্দবুলিপদ। বিদ্যাপতি-ভণিতার বাগুলা পদগুলির রচয়িতা বাঙালী। বড় 
চণ্ডীদাগ-ভণিতাযুক্ত তেরটি পালায় ( শেঘেরাটির নান 'রাধাবিরহ,' বাকীগুলির প্রত্যেকাটির 
উত্তরপদ ‘খণ্ড’ ) বিভক্ত রাধাকুষ্ণগানের একখানি পূ'খি বাকুড়ার এক পল্লীতে পাইয়া শ্রদ্ধেয় 
বসম্তরন বায় বিশ্বদৃবল্লভ মহাশয় ভূমিকা! ও টীকাসহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে ১৩২৩ 
বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। “'পূঁণির আদ্যন্তবিহ্ীন খস্তিতাংশে কবির দেশকালাদির কথা 
দূরে থাকুক, পূখির নাম পর্থান্ত পাওয়া যায় নাই। কথিত হর, চণ্ডীদাস 'কৃষ্ণবীর্তন'-কাব্য 
রচনা করেন । --- অতএব গ্রচ্ছের “শ্রীকৃষ্ঞবীর্ভন" নামকরণ অফনীচীন নয়।”' [ ভুমিকা |] 
ভাষাতাত্বিকের মতে ইহার ভাষ! চৈতনা-পূন্ব ; সুতরাং বড়, প্রাক্টচতন্যযুগের | পূর্বের 
ভূমিকায় বসস্তরগুন লিখিম্াছেন যে, চণ্তীদাসের ‘বাস্ুলী' বজ্রযানী বৌদ্ধদের বজেশ্বরী 
(“বজেখুরী__বছু্ষরী-_বাজসনী__বাজসলী__বাসলী বা বালী” )। “বালী ও 
বিশালাক্ষী উভয়েই ধর্মবঠাকুরের আবরণ-দেবতা”'। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের নূতন সংস্করণের 
“পুনলিখিত’ ভূমিকায় তিনি লিবিয়াছেন : “কবির দেশ বীরভূম নান্নুর। চত্তীদাস 
বাসলীর বাপীশ্বরীর বরে শ্রীকৃষ্ণের কৃন্দাবনলীলা গান করেন।---নান্নুরের বাসলী 
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বন্মপূজাবিবানের বাসলী --- নহেন। ইনি পৃস্তকাক্ষসালিকাহস্ত! বীণাহন্তা সরস্বতীর 
প্রন্তরনযী প্রতিনা ।---ভারদ্য খ্রীস্টীর ৮৷৯ম শতাব্দীর অনুরূপ । - 
বাসলী বাগীশ্বরী শব্দের রূপান্তর [ বাগীশ্বরী>বাইসরী>বাগরী>বাসলী ] 
**সরম্বতী ও বাসন! এক ও অভিন্ী। ইহাকে বিশালাক্ষীও বলা হর” চত্ডীদাসকে 
বীরভূমের লাননূরে আনার বাঙলার চিরপ্রচলিত কিংবদস্তীর সন্মান রক্ষিত হইল বটে, কিন্তু 
নূতন সমস্যারও উন্ভব হইল; আমরা আনন্দিতও হইলাম, চিন্তিতও হইলাম। ্বীকুড়া 
জেলার ছাভনার চণ্ডীদাস-দাবী, এক পুরাতন স্মৃতি আমাদের মনে জাগাইয়া তুলিতেছে : 
রামগতি ন্যায়রস্ মহাশয়ের ১৮৭৩ বৃষ্টান্দে প্রথম প্রকাশিত 'বাদালা ভাঘা ও বাঙ্গালা 
সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'-গ্রন্থে দেখা যাইতেছে যে, ছাতনা তখন ঠিক এইভাবেই 
বিদ্যাপতিকেও দাবী করিয়াছিল। 
সহাপ্রভুর সমকাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যান্ত পদাবলী-সাহিত্যের যে কুলপ্রাৰী 
সহাধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহ। প্রধানত; তিনটি ধারার যুক্ত ত্রিবেশী__রাধাক্ষমলীলা, 
কৃষ্ণের বান্যলীলা, গৌরাদ্গলীলা। পারিঘদের চক্ষে, ভক্তের চক্ষে শচীনন্দন গৌরচন্জর 
“রাধাভাবদূযৃতিন্বলিত কুষন্থরূপ' হইলেও, পদকর্ভাদিগকে সাধারণতাবে- অনুপ্রাণিত 
ক্ষরিয়াছেন রাধাভাবাক্রান্ত বিপ্রলন্তশুঙ্গারের ন্‌ত্তিমান্‌ বিগ্রহ শ্রীগৌরাজ। 
শ্রীগৌরাদদেবের আবির্ভাব হয় ১৪৮৬ খ্বীস্টাব্দে। নবদ্বীপের তরুণ নিমাই পণ্ডিত 
গয়ায় পিতৃকুত্য করিতে গিয়া পরম বৈষ্ণব টশ্বরপুরীর নিকট প্রেষধর্ট্বে দীক্ষা লাভ করেন। 
নদীয়ায় প্রত্যাবর্তনের পর লোকে সবিশ্যয়ে দেখিল উদ্ধত পণ্ডিত-নিমাই ললিত প্রেমিক- 
লিমাইয়ে ক্পাস্তরিত হইয়া গিয়াছেন। ভাবারেশে বিহ্বল নিনাইয়ের অলৌকিক আচরণে 
অগ্বৈত-শ্ৰীবাসপ্ৰবুখ প্রাচীন আচাৰ্য্যগণ বুগ্চ হইয়া ভজশিঘান্ধপে তাহার চরণে আগ্মনিবেদন 
ক্ষপিলেন। চিরে তাঁহাদের সহিত নিলিত হইলেন নিনাইয়ের গুরুর গুরু মাধবেন্দপুরীর 
শিষ্য অবূত নিত্যানন্দ ।  হরিনানরসে ““'শাস্তিপুর ডুবুড়ুবু নদে" ভেসে যায়''--জনগণমনে 
(সে এক অপূর্ণ উন্মাদনা । শ্রীবাসের কুদ্ধত্বার অঙ্গনে চলিতে লাগিল উদ্দ্ ক্ীর্্রনৃত্য ; 
'অনধিকারীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ। জনগণ শুনিল, যে লাম সেই ক্ষ--“নামের সহিত 
সদা ফিরেন শ্রীহরি'। শ্রীহরি এশ্বর্ম্যনয় বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ নহেন, মাধুর্য্যময় সচিচদানন্দ- 
মুণ্ডি মানবকিশোর কৃষ্ণ । মানুষের তিনি সখা, সানুমের তিনি সম্ভান, মানুষের তিনি কান্ত। 
প্রতি যানুঘের হৃদয়স্বারে প্রেসের কাঙালরূপে তিনি নিত্য দণ্ডায়মান ; দ্বার খুলিলেই মিলন 
ঘটিবে। মানুঘে মানুষে ভেদ নাই; ব্রাহ্মণ-শূড্র, বৃহৎ-ক্ষুড্র কৃত্রিম পরিচয় |' সানুমের 
একনাত্র সত্য পরিচয় সে নানুষ। নানবতা তখনই সার্থক হয, যখন তাহার মধ্যে অনুগ্যুত 
হয় ভগবংপ্রেষ। ভগবানকে ভালবাসা সহজ ; তাহা তত্বছটিল কুচছ সাধনের “ক্ুরস্য 
ধারা নিশিত৷ দূরত্যয়৷ দুর্গত পথ: নহে। প্রতিদিনের সংসার-যাত্রায় আমাদের প্রীতি 
মাতায়-সন্তানে, বন্ধুতে-বন্ধুতে, পতি-পত্ধীতে যে বিচিত্রভাবে আপনা হইতে স্বচ্ছন্দে আত্ব- 
প্রকাশ করে, তাহারই ভগবন্মুখিতাই ভগবৎ-প্রেস। ¥ 
নিরভিমান মহাপত্ডিত, সন্বত্যাগী, অনিন্দাসুন্দর একটি তরুণ মানবযন্তান এক দিকে C 
দুই বাহ প্রসারিত করিয়া পরম প্রেমে জাতি-বর্দ্দ-নিহ্বিশেষে সানবনাত্রকেই আপন বক্ষে 
টানিয়া৷ লইতেছেন, অপর দিকে অখণ্ড ভগবতপ্রেনে সাহুদনেত্রে রোনাফিতদেহে কুষ্ণনাম 
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উচ্চারণ করিতেছেন-__সানুষের অন্তর্নোকে আলোড়ন ভুলিতে ইহাই যথেষ্ট । এই চিত্র 
বিচিত্রভাবে অন্কিত হইয়াছে আসাদের পদাবলীতে__গৌরচন্রিক্ায় তথা রাধাকুক্চের 
প্রেমনীলার গানে । চৈতন্যোত্তর যুগের রাধা অনেকাংশে গোরাভাবে ভাবিত, প্রেমিক 
গৌরচঙ্ছের নারী-প্রতিরূপ । 


২) গৌরচন্্র ও গৌরচন্দ্রিকা 


বৰাঙল৷ সাহিত্য প্ৰকৃত সাহিতারূপ লাভ করে বৈষ্ণবযুগে। বৈষ্ণব কবির তিন শতাব্দী- 
ব্যাপী নিরবচ্ছেদ সাধনায় ইহার পরিপুষ্ট ও পরিণতি । আধুনিক কালেও ইহাদের প্রভাব 
গুরুতর এবং স্বাভাবিক কারণেই ভাবী কালেও এ প্রভাব হইতে বাঙলার কৰি নুক্ত থাকিতে 
পারিবেন না। অথচ এই বিরাট সাহিত্যের নুলে রহিয়াছে একটিমাত্র নহাপুরুখের 
অলৌকিক জীবন-_ইনি শৌরচক্্র। এই কারণে ইহার বহুুখ দানের আলোচনা এখানে 
'অপরিহার্ময। 
মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে নবন্বীপে অদ্বৈত, শ্রীবাস, চক্্রশেখর, গঙ্গাদাস, গোপীনাথ 
প্রভৃতি বহু আচার্য্য বৈষ্ণব ছিলেন। নাসকীর্নও অপ্রচলিত ছিল ন৷। কিন্ত প্রকাশ্যভাষে 
ব্যাপক সক্ষীর্নের পথে বহ বাধা ছিল । এই সকল বাধার অন্যতম হিন্দু অবিগ্রাসীর দল__ 
"সকল পাঘণ্ড মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে ।” তবু মহাপ্রভুর জন্মুরাত্রিতে ফাকগুনী পুণিমায় 
চন্্রগ্রহণ-উপলাক্ষে "'হরিধ্বনি হৈল সবর্ব নদীয়ায়”'॥ শ্রীবাস রাত্রিতে আপন গৃহে নামগান 
করিতেন বলিয়া পাঘণ্ডীরা বলিত, ঠৰ 
“এ বামলে এই গ্রাম হৈতে। 
খর ভাঙ্গি খুচাই ফেলাই নিয় স্রোতে ॥॥-_চৈতন্যভাগবত 
'অবিশ্বাশী' অর্থে ‘পাঘণ্ড' শব্দের প্রয়োগ সয়া অশোক করিয়াছেন তাঁহার এক শিলা- 
লিপিতে। পরে এই ‘পামণ্ডী' বাধার সহিত যুক্ত হয় আর-এক কঠিন ও কঠোর বাধা. 
কার্সী। গয়৷ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মহাপ্রভু যে সঙ্গীর্নের বাবস্থা করেন, তাহা ঠিক 
নগরকীর্ত্তন নছে-_ 
“দশ পাঁচ মিলি নিজ দুয়ারে বসিরা। 
ক্বীর্তন করহ সভে"-__চৈতন্যভাগব্ত 
ইহাই মহাপ্রভুর নির্দেশ । “নৃদ্গ মন্দিরা শঙ্খ'-সহযোগে দ্বারে দ্বারে পরসোখসাহে কীর্তন 
আরস্ত হইল। কিন্তু একদিন 
“'যাহারে পাইল কাজী নারিল তাহারে । 
ভাদ্দিল বুদক্গ অনাচার কৈল হারে ॥1”__চৈতন্যভাগবত 
ইনি চাঁদ কাজী-_নদীরার শাসনকর্তা, গৌড়ের সুলতান হুসেন স্মহের গুরু। কাজীর 
সহায় ছিল পামণ্ডীর_ 
“'কুষ্ণের কীর্ভন করে নীচ বারবার । 
ত] ৰ এই পাপে নবন্বীপ হইবে উজাড় | 
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গ্রামের ঠাকুর তুমি সতে তোমার জান । 
নিমাই বোলাইর তারে করহ বর্জন ॥”--চরিতাযৃত 
এই বিপদ্‌ হইতে নবহপকে মহাপ্রভু কেমন করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার বিশদ বিবরণ 
চৈতন্যভাগৰতে (ধাম খণ্ড, ২৩) ও চৈতনযচৰিতাবুতে (আদিলীল।, ১৭) রহিয়াছে। 
“মোর বংশে যত উপজীবে । Es 
তাহাকে তালাক্‌ দিব কীৰ্ত্তন না বাধিবে ॥”-__চৈতন্যচরিতারুভ 
মহাপ্রভুর নিকট কাজীর এই শপ গ্রহণের পর 
“মহাপ্রভু নিশায়ে কীর্তন 
ৰংসরেক নবস্বীপে কৈল অনুক্ষণ ।।”--চৈতন্যভাগবত 
ইহার পর কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট গৌরচন্রের সনুযাস-গ্রহণ, শান্তিপুরে কয়েকদিন 
অদ্বৈতগৃহে অবস্থিতি ও নীলাচল-যাত্রা। এ সময়ে তীহার বয়স পূর্ণ চহ্বিশ। 
নবস্ীপে মহাপ্রভু নান-সন্ধীর্্ত নের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। এই 
নামসুত্রেই মানুষে মানুষে যে গ্রন্থিবন্ধন হইয়াছিল, তদানীস্তন জাতীয় জীবনে বাঙালীর 
সে এক অপূর্ব প্রা্তি। “চণ্ডালো'পি হ্িজশ্রে্ঠো হরিভক্তিপরায়ণ:'’--সদৃবংশজাত 
সুপণ্ডিত এক ব্রাদ্দণের মূখে শ্রান্মপোর এই ন্ৃতন সংজ্ঞার উদাত্ত প্রচারে, নুষ্টিনেয় গোঁড়া 
্লাদ্ষণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেও, সাধারণ মানুষ আপনার এক নুতন কূপের সন্ধান পাইয়াছিল 
এবং আতি-ধৰ্ত্ব-নিব্বিশেষে এই উদার সমুন্নত নানবতার ক্ষেত্রে সুক্তিলাভ ক্ষরিয়াছিল। এত 
বড় অসাধ্য সাধন শুধু ব্যাখ্যান ও প্রচারণার দ্বারা সম্ভব নহে । এই প্রসঙ্গে কবিরাজ 
গোস্বামীর কথ প্রশিধানযোগ্য : 


“আপনা আসশ্বাদে প্রেম নানসক্ীর্ভন || 
সেই দ্বারে আচগণ্ডালে কর্ত্তন সঞ্চারে। 
নাম-প্রেস-মাল৷ গাঁখি পরাইল সংসারে || 
এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার । 
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥'' 


গৌরচন্দ্রের সানবপ্রেম অতীব স্বাভাবিক, কারণ, তাঁহার তগবান্‌ সানবন্ধপী শ্রীকৃষণ। 
তিনি গ্রন্থ রচন৷ করেন নাই, প্রয়োজন ছিল না৷ বলিয়া । অন্তরে সমুদিত তত্ত্ব তাঁহার দেহে, 
বাকো, আচরণে যে সুনিশ্চিত অভিব্যক্তি লাভ করিত, জনগণের নিকট তাহা লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ 
'পেক্ষ। সুল্যবান্‌ ছিল। বৃদ্ধ বা ক্রাইস্ট্‌ প্রস্থ রচনা ক্ষরেন নাই। মহাপুরুঘদের জীবন 
সূত্র, শিষ্যগণ এ সুত্রেরই ভাষ্যকার । স্মৃতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ববর্স্দে মহাপ্রভুর কোনও দান 
নাই, ভন্তগণই উহা গড়িয়৷ তুলিয়াছেন--এই ভাবের কখার কোনও মূল্য নাই, যেমন মুল্য 
নাই-চৈতন্য পণ্ডিত ছিলেন না, ভক্তগণ তক্তির আতিশয্যে তাঁহাকে পণ্ডিত বানাইয়াছেন 
ইত্যাকার কথার । নহাপ্রভুর ব্যক্তিত্বে ছিল কোমল-কঠোরের সসনুয়। প্রেমে মানুষকে 
তিনি যেমন মিলাইয়াছিলেন, তেমনি প্রচণ্ড বিক্রমে বিরুদ্ধ শক্তির পরাভবের দ্বারা তাহাদের 
মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া ভরঙ্বীল জীবনে তাহাদিগকে প্রতিষ্টিতও করিয়াছিলেন। এই টড 






© 


চতুৰ সংস্করণের ভুনিকা 4০ 


শভিসঞ্চারের মূল কথা 'আচগ্ডালে কীর্ভনসক্চার' ॥ এইজনযই গৌরচন্রের পুখন পরিচ 
“ঙ্গীন্ন ধর্মের নিধান”॥ আজও পশ্চিস-বাগলার পল্লীতে পালীতে গৌর-আবাহনে, 
নগর-কীর্রনের আরম্ভ এবং “নগর ভ্রলণ করি গৌর এল ধরে"-তে সমাপ্তি। নধ্যবস্তাঁ 
পনগুলিতে গৌরচ্্র হরি-রাৰা-ক্ঞ্চের সহিত অঙ্গাদিভাবে জড়িত হইয়া, রহিরাছেন॥ 
এগুলিও আসাদের পদাবলী-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ক্ূপ এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাষায় ও ভাবলম্পদে 
নূল্াবানু । কীর্ভনসক্খরী প্রেবদাতা গৌরাদের বহু সুন্দর চিত্র এগুলিতে অস্কিত রহিয়াছে। 
ইহাদের উদ্ধার ও সাহিত্যিক স্বীকৃতি আবশ্যক। 

গৌরচন্দ্র যে নগরকীর্তন, নামকীর্তন, ৰৃন্দাবননীলাকীর্্ন প্রভৃতি সব্বপ্রকার কীর্নেরই 
পুরোভাগে অধিষ্ঠান করিবেন, ইহ। একান্তই স্বাভাবিক । ভূনিকারূপী এই গৌরপদগুলিকে 
সাধারণভাবে গৌরচশ্রিকা বলাও অসঙ্গত নহে। 

তথাপি গৌরচন্্রকে লইর। রচিত পদনাত্রই গৌরচন্লিক। নহে। সত্যকার গৌর- 
চস্রিকার ক্ষেত্র বিশিষ্ট; সুতরাং অর্থ সেখানে যোগরূঢ়॥ পালাৰদ্ধ রসকীর্ততনের ক্ষেত্রেই 
ইহার বিশেষ অধিকার । ৰিভিন্নু পদকর্তীর রচিত সনরসের পদাবলী যথাক্রমে সাজাইয়। 
বার্তরনীয়াগণ বিভিন্ন রাগে ও তালে যে লীলাগান করেন, তাহারই নাম পালাবদ্ধ রসকীর্ভন । 
এই জাতীয় কর্তনের প্রারস্তে পালার রসদ্যোতক যে গৌরপদ গীত হর, তাহাই প্রকৃত 
গৌরচন্লিক।। 

ভক্তের চক্ষে রাখাক্ষ্চের নিলিতন্মপ গৌরচন্্-_বহিরঙ্গে তিনি রাধা, অন্তরঙ্গে কৃ । 
স্বরূপ গোস্বানী, রায় রাসীননপ্রসুখ আচার্য্য বৈক্ণবগণ তাঁহাকে এই চক্ষে দেখিয়াছিলেন । 
শচীনাতার দীক্ষা সুবৃদ্ধ অস্থৈত আচাৰ্য্য, গচীনাতার ‘সই’ নালিনীর স্বামী শ্রীবাস আচার্মা, 
অগাধারণ পণ্ডিত প্রবীণ বাসুদেব সাব্ৰতৌন-প্ৰযু মনীদিবৃন্স তাহাকে তগবাৰ্‌ বলিয়া প্রণাম 
করিয়াহিলেন। তক্রগণ কখনও তাঁহার মধো দেখিতেন কুঞ্চভাব, কখনও রাধাভাব : 

“'ক্ৰচিৎ কৃষ্ণাবেশানুটাতি 
ক্ষচিৰূ রাধাবিষ্টে। 


কিন্তু আমাদের চৈতন্যোত্তর পদাবলী প্রধানতঃ অনুপ্রাণিত হইয়াছে গৌরচন্ট্রের রাধা- 
ভাবে রাগানুগা তক্তির হ্থারা। তাঁহার নত অলৌকিক ভক্তের পক্ষে রাধাতাব সন্তব ; কিন্ত 
সাধক তক্তপাধারণের জন্য তাঁহার উপদেশ গোপীতাৰ-_সব্বীর আনুগতো রাধাক্ষ্চের 
প্সেবা । 
্ বৈষ্ঞবধর্ম্রে গৌরচন্দ্রের অপুর্ব দান “উন্মুতোক্ছৃ্লরসা স্বভক্তিশ্রী”'। এই রসরূপ৷ 
ভক্তির কথাই এখন আলোচনা করি। 

বৃহদারণ্যক উপনিমদে বলা হইয়াছে ''তৎ এতত প্রেস: পুত্রাৎ, প্রেয়: বি্তাৎ, প্রেরঃ 
আনাস্মা্ সর্বস্ঠাৎ, অস্তরতরং যৎ অয় আত্মা ----আক্মানহ্‌ এব প্রিয় উপাপীত 
EE এই প্রিয়তবকেই কান্ততাবে উপাসনা বা ভজনই গৌড়ীয় বৈষাবধর্সের 
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উন্বাসতায় যাহা রিপৃ, সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় যাহ! জীবনানুকুল বৃত্তি, দেহানুগ অথচ সুক্ষ্ম- 
সুন্দর তাবকননার সবৃদ্ধ সুকুনার-রূপে যাহা মানবীর প্রেন, তাহাই দেহাতিত্রাস্ত দিব্যগ্রীতিতে 
ভগৰৎ-প্ৰেম। সকল সাধনারই গোড়ার কখা কাম-দয় ; কিন্ত জয় করিবার পথ বিভিন্ন 
রাজযোগের ভূৰিকা কানের অস্বীকৃতির্ূপ ব্রহ্মচর্য্যে। তন্রযোগে কান স্বীকৃত; কিন্ত 
উপায়রূপে, উপেয়রূপে নহে অর্থাৎ সাধনরূপে, সাধ্যক্ূপে নহে। সহজিয়াধস্ম্বের প্রকৃতি 
ভঙ্গনে কাম স্বীকৃত এ সাধনন্ূপে। তাত্রিকের তথ! সহজিয়ার সাধ্য বস্তু মুক্তি। কাম 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনাতে স্বীকৃত, কিন্ত দেহস্পর্শহীন নির্শ্বল ভাবনাত্রে রূপাস্তরিত। পৃরেরবোজ 
সাধনা দুইটি হইতে গৌড়ীয় সাধনার পার্খকা এই যে, ইহাতে কানই সর্বন্ব, একমাত্র সাধা 
বস্তু পঞ্মপুরুঘাখ”। ভাববৃন্দাবনে কান্ত কৃষ্ণের সহিত কান্তাক্ূপ ভক্তের বিপ্বলন্ত-সন্ডোগাস্বক 
নিরবচ্ছিন্ন প্রেযানন্দই গৌড়ীয় বৈধবের একনাত্র কালা । প্রেয ও কৃষ্ণ এক । মুডিকে 
তাঁহার কণা করেন-_“ফল্ করি নুক্তি দেখে নরকের সম '' (চরিতামৃত)। গৌতমীয় 
তষে গোপীপ্রেষকে কামই বলা হইয়াছে__"প্রেমে চ গোপরানাণাং কাম ইত্যগমৎ 
খ্রখাহ” এবং চরিতাৰৃতকার বলিয়াছেন £ 

“সহজে গোপীর প্রেস নহে প্রাকৃত কাম। 

কামক্রীড়াসানো তার কহি কাম-নান ||” 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই 'অপ্রাকৃত কান’ বাহাকে সমর্পণ করেন, সেই “রূসো বৈ সঃ” শ্রীকৃষ্ণ 
অপ্রাকৃত নবীন বদন” ॥ রাধাভাবে ভানিত আীবাস্তা পরমাগ্সা কৃষ্ণের সহিত যখন 
অন্তন্দাবনে প্রেসবিলাগ করেন, তখন স্বৈততাগের ক্ষণিক তিরোভাৰ ঘটে । ইহার আংশিক 
আভাস রহিয়াছে কুহদারপ্যক উপনিঘদে 81৩/২১ : প্রিয়৷ শরীর বারা আলিঙ্গিত পুরুষের 


তেননি বাহ্য বা আস্তর কোনও ভেদড্ঞান থাকে না। এ অবস্থায় কাননার যেমন চরম প্রাপ্তি 
তেবনি আবার সব্বকামনার শেষ ( '“যব৷ প্রিয়য৷ স্রিরা সংপরিঘ্বকত: ন বাহাং কিন বেদ, 
ল আত্তরহ্ব; এব এব অয়: পুরুষ; প্রাজ্জেন আত্মনা সংপরিয্ব্ত: ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, ন 
আন্ত; তব বা অগা এতং আপ্তকাবত্ব আত্বকামৰূ অকানং রূপং শোকান্তরস্”)। বলা 
বাছল্য যে, দরীবাস্ন। এখানে “প্রিয়” অর্থাৎ কান্তারূপে করিত এবং এ অবস্থায় ভেদজ্ঞান 
প্রিয়ারও থাকে না। ইহার উপনদ্ধি গৌরচক্রের ছিল বলিয়া তিনি রায় রামানন্দের 
প্রেসবিলাস বিবর্তের পদে রাধার উদ্তি 


“না সো রমণ, লা হাম রসণী। 
দহ মন মনোভাৰ পেঘল জানি ॥" 


জনিযা স্বহস্তে রামানন্দের “সূ আচছাদিল,'' কারণ, ইহাই প্রেলের শেষ সীসা__“সাধা- 
বাস্ত-দৰধি এই হর” ( চরিতাবৃত )। 

গৌরচক্র ছিলেন রাবাভাবে তাৰিত। তাঁহার সুকুমার স্বণকাস্ত তনু রাখার কল্পিত 
তনুর অনুরূপ হিন বলি বহিরক্ষে তাঁহাকে রাধারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহাকে 
“রাৰিকার ভাবকান্ডি করি অঙ্গীকার, লি্রস আস্বাদিতে'” অবতীর্ণ '“রাধাভাবদ্যুতি- 
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স্থবলিত কৃষ্চস্বরূপ”' বলা হইলেও ইহার তাৎপর্য্যে, বোধ করি, তাহার রাধাভাবে ভাষিত 
প্রেমসাধকেরই ইন্দিত রহিয়াছে । ‘ভাবিত' শব্দটির পারিভামিক অর্প 'বাসিত' ( “ভাবনং 
বাসস ---তরুক্তহ্ব অহে। ছি অনেন রসেন গন্ধেন বা সর্দ এতৎ ভাবিতং বাসিত”__ 
দশরূপক ৪1৪-ব্যা্যায় ধনিক )। রাখার রাগের আনুগত্যমযী প্রেনসাধনায়, রাধার সহিত 
নিরবচ্িনু মানস সান্সিখ্যের ফলে গৌরচন্্র রাধার ভাবন্ুরভিতে ন্ুরভিত, ভাবরসে রসায়িত 
হইয়াছিলেন। এ অবস্থা সনোবিজ্ঞানসম্মত। বৃন্দাবনলীলার রহস্যলোকে তিনি প্রবেশ 
করিয়াছিলেন বলিয়া অবিকারী ভক্তকে তিনি পথের সন্ধান দিতে পারিয়াছিলেন। গ্র্থ- 
রচনার স্বার৷ নহে, সভায় তায় বক্তৃতা করিরা নহে, আপন জীবনে প্রকটিত করিয়া ‘আপনি 
আচরি' তিনি "স্বভক্তিশ্রী'র 'উন্মৃতোদ্ছন্ষলরস'-ূপ দেখাইয়াছিলেন । এই ভাবের ভক্তি 
‘অনলিতচরী’ ছিল__স্তাহার পূৰ্ব্বে ভক্তিবর্শ্মের কোন প্রবর্তয়িতাই তগবদু-বিষয়িণী রতিকে 
এমন ধর্ধ-অর্থ কাম-মোক্ষের অতীত পঞ্জমপুরুষার্থ রূপ অনৃতুত শৃঙ্গাররাসে পরিপমিত করিতে 
পারেন লাই । 
“প্রেম নামাদৃভূতার্থ: শ্রবণপথগত: কসা? নায়াং যহিয়ঃ 
কে৷ বেত্তা? বন্য কুল্পাবনবিপিনসহামাবুরীকব প্রবেশঃ 
কে৷ বা জানাতি রাধাং পরমরসচমতকারমাধূর্যাসীমাহ? 
একশ্চৈতন্যচস্ত্রঃ পরমকরুণয়া সব্র্াবিশ্চকার |” 
--প্রবোধানন্দ সরস্বতীর এই কখা বর্ণে বর্ণে সত্য। একখানি বাঙলা পদেও ইহার অনুরণন 
সহিয়াছে : গৌরাঙ্গ না হইলে ( “গৌর নহিত” ) 
“রাধার মহিলা প্রেমরসসীমা জগতে জানিত কে।। 
সধুরবৃন্গাবিপিনমাবুনীপ্রবেশচাতুরীসার । 
বরজবুবতী-ভাবের ভকতি শকতি হইত কার "বাসদ ঘোষ 
রাধাভাবে ভাবিত গৌরচজ্দ্রের ভাবস্পন্দনের বিচিত্র অভিব্যক্তি তাঁহার তক্তমণ্ডলী 
বারবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পূর্বে বলিয়াছি মহাপ্রভু বিশ্রলস্তের থিগ্রহ। 
তৰু, পূৰ্বরাগাদির প্রকাশ লক্ষিত হইলেও, যাহা সব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল, তাহা বিরহবিপ্রলন্ত । 
তাহার নীনাচল-জীবনের শেষ বারো বৎসর একপ্রকার বিরহদিব্যোন্মাদেই কাটিয়াছিল £ 
"শেষ আর. যেই রহে দ্বাদশ বৎসর । 
কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর 
নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ-উন্যাদে ॥ 
হাসে কাদে নাচে গায় পড়েন বিবাদে |)” 








_চরিতামৃত 
'অস্তারীলা'র কুঝ্দাস এই দিব্যোন্মাদের অপূর্ব আনেখ্য অস্কিত করিয়াছেন 
মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পারিষদগণের অন্যতম ছিলেন সুধাকণ্ঠ কীর্্নগামক বুকুষ্ম। নুকুল্পের 
বৈশিষ্ট্য ছিল ‘সময় উচিত’ কীর্তনগ্রান। কুষ্দাস বলিয়াছেন, 
“প্রভুর অন্তর বুকুল্প জানে ভালমতে। 
ভাবের সব্শ পদ লাগিল গায়িতে |" 





০ বৈষ্ণৱৰ পদাবলী 
এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীর ‘সময উচিত,' ‘ভাবের সদ্‌শ’ ও 'পদ'। ফার্ত্নগানকে "পদ' 
বলা কুষ্চদাসের সময়ে নহে, তাহার পূর্ববর্তী প্রথম চরিতকার বৃন্দাবনদাসের সময়েও প্রচলিত 
ছিল। ক্‌ষ্ণদাস স্বরচিত, গানসম্পর্কে বলিয়াছেন “যথা রাগঃ'' ; কিন্ত মহাজনের গান 
উদ্ধার করিয়া লিবিয়াছেন “তথা হি পদব্“'। বৃল্পাবনদাসও মধ্যখণ্ডে লিখিয়াছেল, 
“শুনহ চল্লিশ পদ প্রতুর কীর্তী'"। ‘সময় উচিত" ও ‘ভাবের সদৃশ" বলিতে বুঝায় গৌরচজ্র 
বিচিত্র প্রেমধারার যে বিশেষ রূপের হ্বার৷ আবিষ্ট হইতেন, তাহার অনুরূপ গোপীপ্রেষের 
পদ । ইহা গৌরচঙ্লিকার বিপরীত; কারণ, এ সকল গৌরভাবের সদৃশ রাধাভাবের পদ 
এবং গৌরচ্রিক। রাধাতাবের সদৃশ গৌরভাবের পদ । অগ্বৈত-গৃহে মহাপ্রভুর যে বিরহার্ত 
কপর্টির হবার অনুপ্রাণিত হইয়া নুকুন্দ “হা হা প্রাণপ্রিয় সবি' ইত্যাদি পদ গাহিয়াছিলেন, 
সেই জ্ূপটিই গৌরচস্রিকা, কিন্তু অলিবিত অর্থাৎ ভাষায় আরোপিত নহে। ই ক্মপগুলিয়ই 
মধ্যো নিহিত ছিল গৌরসনকাল হইতে রচিত গৌরচল্লিকার বীজ । উত্তরফালের 
“পালাকীর্্তন' তখন না৷ খাকিলেও একথা, নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, একট 
রসের পদসমষ্টি আমাদের অপরিচিত স্বরে ও তালে গাহিবার প্রথা তখনও বর্তমান 
ছিল। 

গৌরচক্রের প্রেববৈচিত্রীর বাহার! প্রত্যক্ষ জ্টা, তাঁহাদের অনেকে--সুরারি ৩৭, 
নরহরি সরকার, বংশীবদন চট্ট, বান্থদেব-সাধব-গ্োবিদ্দ ঘোষ প্রভৃত্ি--তাহার ভাহহিলাসের 
প্রতিটি রূপ নিপুণ তুলিকায় চিত্রাহিত করিয়াছেন। এ চিত্ররাজিকে আশ্রয় করিয়া উত্তর- 
কালের বহু মহাজন অজ পদ রচনা কষরিয়াছেন। বৈষ্ণবের তত্বদৃষ্টিতে গৌরচচ্দ্র একাধারে 
রাধা ও কৃষণ। উভয় ভাবেরই গৌরপদ রচিত হইয়াছে। তবু, ভক্তিকে শ্ুদ্ধসত্ব উজ্‌ অল- 
রসবজপে--বৈকুণ্ঠের 'শ্রী’ ( লক্ষ্মী )-কে বৃন্দাবলের রাধারূপে--সমপণের উদ্দেশ্যেই 
( “সস রিতুদুননতোছছচ্মলরসাং স্বতক্কিশ্রিয়হ”-__ক্গপ গোস্বামী ) তাঁহার আবির্ভাব বলিয়া 
তাহার মধ্যে রাধাতাবই অধিকতর কুত্তি লাভ করিয়াছে। এইভাবে কৃষ্ণ তাহার কান্ত । 
কান্ত কৃষ্ণের সহিত কান্তা গৌরচক্রের অনবচ্ছিন্ু মানস প্রেমলীল৷। ভাবসিদ্ধু কখনও 
স্ব, কখনও উন্রিচপল, কখনও তরজে-তরঙ্গে উদ্বেলিত। সদায়, 'অথস্ছাস্যে, গিব্যোন্লাদে 
তাঁহার বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ। বাধাকুষের প্রেসলীলার ধারা প্রাক্-চৈতন্যযুগে বছ পুর্ 
হইতেই বাঙলাদেশে বহমান খাকার, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব বাঙালীর তাহা পরিচিতই ছিল । 
কবয়দেব-চণ্তীদাস এক দিকে যেমন ও বারারই রূপকার, অন্য দিকে তেমনি উহার শক্তিসঞ্চারক 
ও রসপোষ্ট।। ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন “সৈথিল কোকিল’ বিদ্যাপতি__শৈব 
দেশের বাঙালী-হৃদর বৈক্ণবকৰি। বাঙালী বৈষ্ণবের রসবোধ জাগ্রত ছিল বলিয়াই 
গৌরচক্রের বহবিচিত্র ভাবলীলার কোৰ্টিতে কৃল্সাবনলীলার কোন্‌ বিশেষ ক্ূপটির ব্যঞ্না 
রহিয়াছে, তাহা তাহারা অনারাসেই বুঝিরাছিলেন॥ বিশেষত: প্রত্যঙ্ষউর্টাদের অনেকেই 
ছিলেন সংস্কৃতে স্পণ্ডিত--পূব্রাগ ইত্যাদি পারিভাষিক নাষগুলি তাহাদের পরিজ্ঞাত ছিল । 
তাহা ন। হইলে ““তাত্বর সদৃশ পদ”' গান করা সুকুল্পের পক্ষে সন্তব হইত লা । সহজ কথায়, 
গৌরলীলা বুল্দাবনলীলার ভাব-প্রতিপ। এই গৌরলীলার প্রতিটি স্পন্দন ছশ্দোবন্ধনে 
বাধা পড়িয়াছে গৌরপদাবলীতে। এই সকল পদের নাস গৌরচন্ত্রিকা। রাধাকুকের 
লীলাকীর্তনের অবতরপিকাকাপে এই পদ কর্তনের আসরে প্রথমেই গীত হয়। সঙ্গ , 
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চতুৰ্থ সংস্করণের ভূমিকা পে 


শ্রোতা এই গৌরচন্ত্রিক৷ শুনিবাসাত্রই বুঝিতে পারেন বুন্দাবনলীলার কোন পর্যায় বর্তমান 
আসরের, বিঘয়বন্ত । 


“আজু হাম কি পেখলু নবস্ধীপচন্দ। 

করতলে বয়ান করই অবনস্ব ।৷ 

খনে খনে গতাগতি করু রপস্থ। নি 
খনে খনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥'' 


__এই গৌরচল্লিকায় শ্রোতার মানসনয়নে যে চিত্রখানি ফুটিয়া উঠে, তাহা, পূর্ল্বরাগে 
তাবাস্তরিত৷ রাধার চিন্তা-ৎস্থকা-উদ্বেগেন চিত্র। রাধার পূর্বরাগের বাঞ্জনাময়ী এই 
শৌরচ্রিকার “আখর' দিতে দিতে কীর্ততনীয়৷ অবনীলাক্রমে প্রবেশ ক্রেন বৃন্দাবনলীলায় : 


“ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার 
তিলে তিলে আইসে যায় । 

মন উচাটল নিশাস লবন, 
কদস্বকাননে চায় ||---” 


হিরণাদযাতি কলনীয়তনু সননযাসীর পুণ্যজীবনের শুদ্ধ-প্রেমপূত লীলাক্ষে এইভাবে 
ভূমিকারূপে উপস্থাপিত করিয়া গায়ক এমন একটি পরিনগ্ডল রচনা করেন, যাহা ন্থূল 
ইস্রিয়াসক্তির স্পর্শাতীত। শ্রোতার মন, অন্ততঃ সানযিক ভাবে, এক অপুর নির্ম্লত। 
লাভ করিয়া কাসগদ্হীন প্রেমলোকে সুতি পায়। এইখানেই কার্তনারন্কে গৌরচক্রিকার 
সার্থকতা । 

কুষ্জভাব লইয়। রচিত গৌরপদও বহুসংখ্যক। ইহাদের নব্য অনেকগুলি গৌর- 
চত্রিকারূপে গীত হয়। কিন্ত এই গৌরচক্রিকার প্রুয়োগক্ষেত্র এক দিকে যেনন ব্যাপক 
অন্য দিকে তেননি সঙ্ষুচিত। ব্যাপক এই অর্থে যে, প্রেসলীলার বহিঃক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষ্ণের 
শৈশবলীলা, বাল্যলীলা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ইহার! প্রযুক্ত হয়। রস সেখানে বাৎসলা, সখা 
ইত্যাদি। কৃষ্ণের নৃত্যা-খেলা-ননীচুরি, পূর্্বগোষ্ঠ, কালিরদলন, উত্তরগোষ প্রভৃতির গৌর- 
চন্লিকায় গৌরের কৃষ্ণতাব। আবার প্রেসলীলার ক্ষেত্রে সন্ুচিত তাবে বিশেষ বিশেষ 
পালাবীর্নে, যেমন দানলীলা, নৌকাৰিলাস প্রভৃতিতে, গৌরচন্রিকা কৃষ্তাবের গৌরকে 
লইয়া পদ। নিপ্রলন্তের বিশেষত: সাধুর বা বিরহের গৌরচক্রিকার মহাপ্রভুর বুখ্যত: 
ন্বাধাভাব। কিন্ত গৌশভাবে ক্ষ্ণভাবও ক্ষেত্রবিশেষে আরোপিত হয়। মহাপ্রভুর অন্তর 
পারিঘদগণের মধ্যে গোবিন্দ ঘোষের 


“হেদে রে নলীয়াবাসী কার সুখ চাও। ০ 
বাহ পনারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও ॥ --- 


__পদখানিতে সনুযাস লইয়া, 'গোরাচাল্পে'র নদীরা-ত্যাগে নদীয়াবাসীর বেদনা কৃষ্ণের 
:.. বুশাবদ-ত্যগে শ্রলবাসীর বেদনার অনুরূপ! লক্ষণীয় যে, এই গৌরচক্রিকাখানিতে 
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৮০ বৈক্তব পদাবলী 


বিগ্রলন্ত-পূক্গার সাই। তবু এই জাতীয় পদ “'পরুবাসরসেল পর্্বাপরং গোয়ষ+। গোছিষ্প 
ঘোষের চোষ শ্রাতা বাস ঘোঘের__ 

“হরি হরি গোরা কোথা গেল।--- 

ফুকারি কালিতে নারে চোরের রমণী । 

অনু ক্ষণ পড়ে যনে গোরাবুখখানি |1”-_পদকয়তরু (১৬৩৬) 
মাধুয়ের গৌরচস্রিকা । এখানে 'গোরা' শুদ্ধ কৃষ্ণ, রাধাকুষ্টের নিলিতরূপ নহেল এবং 
হজগোপীর ভূমিকায় 'নদীয়া-নাগরী'। আখর দিতে দিতে কীর্ডনীয়া আরঘ্র করিবেন 
বাধার বেদনামরী উক্তি 


“অব সধুরাপুর মাধব গেল। 
গোকুলনাণিক কো হরি নেন ॥" 


রস এখানে বিপ্রলস্ত-শৃদ্গার, নায়ক গৌরক্ষ ; কিন্ত নারিক৷ ‘নদীয়া-নাগরী'। 

সকল গৌরপদই গৌরচশ্ত্রিকা নহে। বর্তনান গ্রন্থে উদ্ধৃত গৌরপদ হইতে দুই একটি 
উদাহরণ দিতেছি। "'পতিত হেরিরা কীদে"' ইত্যাদি পদে যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা 
“'বৱণ-আশ্ৰম কিঞ্চন-দকিজন"'-নিহ্বিশেষে প্রেমবিতরণকারী পতিতপাবন গৌরচল্রের। 
ইহা গৌরচঞ্জিক। নহে। পরনানন্দের অপুব্ব সুন্দর পদ “'পরশমণির সনে কি দিব. তুলনা 
বে----"'র সন্বন্ধেও এই কথা। 


(৩) বৈষ্ণবমতে রস 


মানুঘ এমন কতকগুলি ননোবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যাহাদের ধ্বংস নাই। শিক্ষা- 
শৌক্ষা, অভিজ্তা, পরিবেশ-প্রতাব এগুলির প্রকাশকে কতকটা নিয়ত্রিত করিতে পারে; 
কিন্ত ৰিনই করিতে পারে না। এই কারণেই এই বৃত্তি বা ভাবগুলিকে স্বায়ী বা চিরস্তন 
বলা হইয়াছে। আমাদের অলস্কারশাস্ত্নতে ইহাদের সংখ্যা আট-রতি, হাস, শোক 
ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুণ্ডপস। ও বিশ্যর়। ইহারা আমাদের বাসনায় সংস্কাররূপে বর্তমান 
থাকে। উদ্বোধনের কারণ ঘটিলে ইহারা চেতনার আবির্ভূত হয় এবং আমাদের দেহে বা 
আচরণে তাহার অভিন্যক্তি দেখা যায়। 
-. কাব্যে ৰিভাৰ, অনুভাক ও ব্যভিচারী (সঞ্জারী) ভাবের সংযোগে এই স্থারী ভাব রস- 
পরিণতি লাভ করে। স্তরাং রসের সংখ্যাও আট এবং ইহাদের যথাক্রনিক নাম-_পূঙ্গার 
হাসা, করুণ, নৌদ্র, বীর, ভরানক, বীভৎস ও অন্ভূত। 

সাধারণ অসক্কারশাস্রে 'রতি' স্থািভীবের আস্বাদনীয় বিপরিণাহ শৃঙ্গার-রস ; নায়ক 
বত সক ত বৈষ্ণব আলঙ্কারিক 'রতি'র অর্থ -সম্প্রদারণ করিয়া 

তাহার রসপরিণতি অন্যভাবে দেখাইয়াছেন। কিন্ত এই অর্থ -সম্পুসারণ তাহারা । 





ক্ষরিয়া করেন নাই ; সাহিত্যদর্প শে ইহার বীজ রহিয়াছে; বিশ্বনাথের সংজ্ঞায় শ্রিযবস্তর 
Ei iy 








চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা wo 
প্রতি মানবননের সহজ অনুরাগই 'রতি' (''রতির্বনো'নুক্লে'র্খে বনসঃ প্রবণায়িতর"_ 
৩/১৮০) । বৈঝবের সব্্বাপেক্ষ। প্রিয়বস্ত ভগবার্‌ শ্রীক্ক্চ। স্তরাং তাঁহাদের রতি 
লৌকিক নহে, “কুক্রতি'। এই রতির রসন্ধপ পাঁচাটি হইলেও স্বরূপে রস একটিনাত্র 
_তিজিঃস+/ জপ গোস্বাৰী ভীহার তাক্রিরসানবতসিস্ধুতে বলিয়াছেন“ বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ 
শান্বিকৈযতিচারিভি £। স্থানাহং হৃদি ভঙ্কানামানীত৷ শ্রবণাদিভিঃ। এম কৃষ্চরতিঃ 
স্বামী তাবো ভক্তি্রসো। ভবে” অর্থাৎ শ্ববগ-কীর্ভন-স্মরণ ইত্যাদি দ্বার। জাত স্থারী ভাব 
'কুঞ্জাতি’ বিভাব-নুভাব-সাস্িকতাব-ব্যভিচারিতাবের বারা তক্তহৃদরে আন্থাদ্য অবস্থায় 
আনীত হইলে তাহা। ভক্তিরস হইয়া যায়॥ 

তগবান্‌ শ্ৰীক্ঞ্চের প্রতি ভ্রমনের রতি পাচ ভাবে হইতে পারে । এই পাঁচ প্রকার 
বতির পরিণতি পাঁচ প্রকার রসে-_শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর (শূঙ্গার, উচ্ছল) । 

0১), শান্তর : শ্রীকৃষণকে সনব্দৈশবর্ব্যশালী নিত্যাব্তক্ষপে জানিরা ভক্ত বিময়বাসনা- 
বর্জনসূং্্ক একাস্তিক নিঠার তাঁহার চরণে আন্মসনর্প ণ করিতে পারেন ॥ এ অবস্থায় 
ভক্ত-তগবানে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে না। ইহাতে স্থারী ভাব ‘শম’ নানে রতি। এই 
রতিতে 'হুতেনিতাবনীমনান্দে' 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসন ' ক্ষণস্বারী। এই অনিত্যবস্ত 
হইতে মনকে প্রত্যান্ত করিয়া ভক্ত সনর্পণ করেন নিত্য ভগবানে-) 

“কত চতুতানন সরি মরি যাওয়ত নহি তুর আদি অবসনি। | 

তোহে জনমি পূন তোহে সমাওয়ত সায়রলহরসমানা 11" 
বিদ্যাপতির এই প্রার্থনাখানিতে রস "শান্ত হইলেও ইহাতে 'গৌড়ীয়'-বিরোধী যুক্তিকাননা 
আছে-__'তারণ-ভার তৃহার।'॥ প্রাক্-চৈতনাবুগের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক । 

(২) দাপ্যরদ : ভগবাৰ্‌ প্রতু, ভক্ত তাহার ভৃত্য ; ভগবান্‌ অশ্বর্বযশালী, ভক্ত দীন ॥ 
ইহাতে স্থাণী তাৰ “সেবা” নানে রতি। কুকের এরশৃধ/রূপই ভক্তমনকে আকর্ষণ করে এবং 
তাহার সেবা করিয়াই ভক্ত কুতা্খ হইতে চাহেন। এখানে শাস্তরশের কুষণনিা বর্তমান, 
অধিক দ্ধ সেবা । মেবার ভক্ত-ভগবানে দঘৎ সমবসম্পর্ক জাগিয়া উঠে। যীরার' ‘চাকর 
রাখে। জী” এই সু ননে পড়িয়া যায়। নরোত্তৰ দাসের “'সেবা দির কর অনুচর ।---' 
‘তু লেরে হৃনরকে রাদ।' '' পনখানিতে দাসের ভাব রহিয়াছে। 

শুদ্ধ শাস্ত বা দাপ্যরলের পন চৈতন্যোন্তর নুগে নাই। 

(2) সখারন : ভগবান্‌ ও ভক্তের নব এখানে পারস্পরিক বিশ্বাসনয় সনপ্রাপতার 
সম্পর্ত। শাস্তের ক্ঞ্চসিঠা, দাসোর সেবাও ইহাতে বর্তলান, অধিকন্ত সনগ্রাপতা ॥ দেখা 
কিন্ত শুধু ভক্তই ক:রন লা, ভগবান ভক্তের সেবা করেন। ইহাতে স্বারিভাব “বিগ্স্ত'* 
( সক্কোচহীন পারস্পরিক বিশ্বাস ) নামে রতি। 

“সব সৰ মিলি করিয়া বণ্ডনী ভোজন করয়ে অৰে। 
ভাল ভান ক'রে সুখ হ'তে ল'য়ে সতে দের কানুবুখে ॥"'--বিশ্বস্তর 


টা কোখাও কোথাও তাসব্য া-এ “ৱ-কন। হে খাৱ । ইহ দিলিকাব বুক 


শ্রহাদ ॥ 'ৰাতুপাউ'-এ পু বাতুর অর্থ ‘বিশ্বাস কা এবং “বু তুর আব 'হুবাদ বা ভুল করা 
_পৰিষ্ধা-কৌুৰী'তে “* বিশে ব্তযানিঃ ভাব্যাদি তু পৰাৰ” ৷ এই কারণে বসু লেখা হইল । 


৯২ বৈকৰ পদাবলী 
“কানাই হারিল আজু বিনোদ বেলায় । 
স্থবলে করির। কান্ধে বসন আটিয়া বান্ধে 
বংশীবটতলে নৈরা। যায় ।।”-_বলরানদাস 
বল৷ ৰাহন্য, সধ্যরপে কৃষ্ণে এরশুর্দাভাৰ তক্তমনে থাকে না। 


3) বাৎসণা রস : শ্রী চুঝের সহিত ভক্তের এখানে পাল্য-পালক সম্পর্ক__ভগবার 

* সন্তান, ভক্ত মাত৷ ( ৰ৷ লিতা )। ইহাতে শাস্তের কুষণনিষ্ঠা, দাসোর সেবা, সখ্যের বিত্ত, 
অধিক লারন-ননতাধিক? বৰ্তমান । প্ৰয়োজ্গন হইলে তাড়ন-ভর্খসনাও লালনের 'অপরিহার্ধা 
অসরূপে আসিয়া পড়ে। ইহাতে স্বাযিতাৰ 'বৎসলতা' নানে রতি। 


'বিপিনে গমন দেবি হ'য়ে সকরুণ আখি 
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী। 

গোপালেরে কোলে লৈয়৷ প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া 
রক্ষা পড়রে আপনি ॥ 

এ বখানি রাঙ্গাপায় রক্ষা রাখুন তার, 
জানু-রক্ষ। করুন দেবগণ। 

কাটিতট আুঠর রক্ষা করুন যক্ঞেশ্বর 


হৃদয় রাখুন নারায়ণ ॥''--দ্বিজ মাধব 
_ লায়ের প্রাণ সন্তানের অমঙ্গল-আশস্কায় নিরস্তর কম্পনান॥ মাত৷ যশোমতী যাহার 


“প্রতি অঙ্গে হাত দিয়" রক্ষামন্থ পাঠ করিতেছেন, তিনি সর্ব্বসঙ্গলময় তগবাবৃ। কিন্তু এ 
জান খাকিলে তে। বৎসনতা৷ সপ্তবপর হয় লা। পনকর্ত। মাতৃহৃদয়ের সহজ রূপটিই চিত্রায়িত 
করিয়াছেন। 


(৫) মধুর রস : তগবার্‌ এখানে কান্ত, ভক্ত কান্ত৷। শাস্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাসোর 
সেবা, সখ্যের বিশ্প্ত, বাৎসল্যর লালন ও যধুরের কান্ততাব এই পাঁচটির গভীর 
এবং আতিশবানয় মিলনে মধুর রস। ইহার স্থারী ভাব “নধুরা' নামে রতি। 

শাস্তে তগবান্কে ভালোবাসার প্রশ্নই উঠে না। ভালোবাসার সুচনা দাসেয এবং সখ্য, 
বাখসলোর ভিতর দিয়া চরন পরিণতি মধুরে। 

এই 'অধুা' রতির তিনটি প্রকারতেদ--সাধারণী, সমন্তসা, সমর্থ) ‘সমর্থ ।' সব্বশ্রেষ্ঠ। 

কুঝের রূপনাবণা-দশনে তীহার সঙ্গ লাতে নিজের ইন্রিযবৃত্তি চরিতার্থ করিবার রকান্তিক 
বাসন! হইতে যে-রতি ভক্তহ্নয়ে উদ্‌ দ্ধ হয়, তাহাই 'সাধারণী'॥ কৃষের গুণাদি-শ্রবণে 
শাস্সপ্বত পরিপয়বন্ধনের হারা পারস্পরিক সঙ্নুখলাভের বাসনা হইতে যে-রতি ভক্তহৃদয়ে 
উষুদ্ধ হয়, তাহার নাম “সনগ্তসা+॥ ভক্তহ্দয়ে যে-কৃষ্চরতি স্বতঃসিদ্ধ, ভগবানের (ভক্তের 
নিঙ্গে্ নহে) তৃস্তিনাধনই যাহার একনাত্র লক্ষ্য, যাহার কাছে সংসার-সমাদ সব মিথ্যা হইয়া 


ও রাধা এবং এই দুইজনের নধ্যে উচ্চতর আসন স্বাধার | 


© - 


চুৰ্ণ সংস্করণের ভুনিক। ১/০ 


সুতরাং বলা যাইতে পারে, বৈক্চৰীর শৃক্ষার-রসের বুন্দাবনলীলার স্বারী ভাব 'সনর্ঘ? 
নামে মধুর রতি, নারক ক্ষ, নায়িকা রাধা, প্রতিনায়িক৷ চন্্রাবলী। 
বহি রাধা আযানের এবং চক্্রাবলী গোবন্ধনের পরিনীতা বলির। কৃষ্ণের পক্ষে পরীর 
। 
এ পরকীয। লৌকিক পরকীন। নহে। লম্পর্ক বেখানে ভক্তে ও তগবানে, লৌকিকের 
প্রশ্নই সেখানে উঠে লা। 
শনর্বা রতির সবোই পরকীঘার বীজ নিহিত রহিয়াছে । যে-প্রেসের পথে বাধ। নাই, 
সে-প্রেমে তীশ্রত৷ নাই। স্বকীয়ার প্রেম বৈচিত্র্যন্থীন। সনর্থ। রতি "সান্তনা ( নিবিড়- 
তম। ), “পর্ববিগ্মারিগন্ধা' অর্থ1২ 'কুলবর্বৈর্ধযলোকলছ্জাদি' সব কিছুকে বিস্মুরণীয় 
অতলে ডুৰাইয়৷ অর্থহীন করিয়া তোলাই ইহার স্বভাব । কোনও ভাবাস্্রের দ্বারা ইহার 
লেশমাত্র ক্ূপাস্তর হয় না। স্বকীয়ার এই রতি সম্ভবপর নহে । 
“গুরু-গরবিতমাঝে। বহি সখীসঙ্গে । 
পুলকে পূরয়ে তনু প্যামপরসঙ্গে ।। 
পুলক ঢাকিতে কত কৰি পরকার । 
নয়নের বারা নম বহে নিবাৰ || 
খরের যতেক সবে কবে কানাকানি। 
জ্ঞান কহে লাবববে তেজাই আগুনি |" 
খে-রতিকে মূর্ত কৰিনা। তুলিরাছে, অপব। চ্ডীদাসের-- 
"গুরু্জন আগে দীড়াইতে নারি 
শদা ছলছল আঁৰি। 
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে 
সৰ শ্যাননর দেখি ।।” 


মে-্মতিকে দিব্যোণ্মাদের স্ারপ্রান্তে উপনীত কৰিরাছে, তাহ। পরকীয়া রাধার সমখ। রতি । 

বৈধবের এই পরক্ীরাবাদ যে-তাত্বের উপর প্রতিষ্টিত, তাহা দার্শনিক। রাধাক্ষ। 
লৌকিক নারী-পুরুঘ নহেন। শৃঙ্গার-রসে পরকীয়া নায়িকা, আমাদের অলঙ্কারশাস্তরেরও 
অনুমোদিত নহে ( “ন অন্যোচা”-_দশক্সপক ; “পরোঢাঃ বর্জযি্া”-_সাহিতাদর্পণ । 


প্রযোজা নহে, তাহাই বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ সৎ, চিৎ ও আনন্দের যুন্ধিসান্‌ বিগ্রহ নরাকার 
ভগৰান্‌ ৷ সং-এর শক্তি 'সন্ধিনী', চিৎ-এর 'প্ধিৎ' এবং আনন্দের হলাদিলী'। ললিতা- 
বিশাখা-চন্্াবলী-রাধা সকলেই হনাদিনীর নানবী ন্ধপ॥ হনাদিনীর সার অর্থাৎ সব্দশ্রেষ্ঠ 
পূর্ণতম প্রকাশ রাধিকা । সংক্ষেপে, রাধাক্ক্চের প্রেসলীলার অর্থ সচিচদানন্দ শ্বীকবণ- 
কর্ৃক আপন আনল্পেরই অভিনব উপায়ে আস্থাদন (নিজের রচিত, কবিতা কৰি যেমন 
বলিয়া; ইহার ব্যজনাট্কুাত্র লইতে হইবে) । লৌকিক সমপর্কগুলি নায়িক-_শরীক্ষেনই 
সন্বিৎ শক্তির অন্যতম বিকার ‘যোগনায়ার স্থষ্ট'। তত্ত্বের দিক্‌ হইতে রাধা কৃষ্ণের স্বশক্তিরহ 
i তিক্ত বলিয়। বকর এবং লৌকিক দৃষ্টিতে জর্দাৎ বাধিকভাবে আহানবধূ রাধা বু 
০878৩ BT. 
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১০০ বৈষ্ণৰ পদাবলী 


পরকীয়া । জীব রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পশের সহস্মবন্ধনে বাঁধা বলিয়া জগতের স্বর্কীয়, 
ভগবানের পরকীয়॥ ভগবানের আহ্বানে সাড়া দিতে হইলে জীবকে সংসারবন্ধন তুচ্ছ করিয়া 
বাহির হইতে হর; ইহাই পরকীয়ার অভিসার । বৈষ্ণব দর্শনের মতে জীবনাত্রেই নানী- 
পুরুঘ-লিব্বশেষে কৃষ্ণের আনন্দশক্তির অংশ ; কিন্তু সায়া-প্রভাবে আপন স্বরূপ-সক্বন্ধে 
অচেতন। সাধনার স্বারা চেতনার জাগরণ সন্তৰ বলিয়া প্রত্যেকের নব্যে আংশিক গোপী- 
সন্তাবাতা বৰ্ততনান ৷ 

রাধার ও ললিতা-ৰিশাখ৷ প্রভৃতির কৃষলতি স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া তাঁহাদের সাধ্যতক্তি। 
জীবের ক্ষ্ণতক্তি সাধনাসাপেক্ষ বলিয়া তাহা সাধনভক্তি। সাধনতক্তির প্রথম স্তরপনল্পরা 
বৈৰী অর্থাৎ শাজবিধান-অনুষানী শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন (কৃষ্ণের পদসেবা নহে, 
তীখাদি যাত্রা), অচ্্ন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আক্সনিবেদন (''শ্রবণং কীর্লং বিষেগ: সমরণং 
পাদসেবনম্‌ । অচর্চনং বন্দনং দাসাং সখামাস্বনিবেদনন্‌ ॥''--ভাগৰত ৭1৫1১৮)। এই 
ভাবের সাধনায় চিত্ত পরিমাজিত ও নির্মল হইলে সেখানে প্রেনের প্রতিবিধ পড়ে। এই 
প্রেষোদয়েই কাস্ততাবের সূচনা ৷ ইহার পর হইতে গোপীর অনুগত পন্থায় চলে কান্তভাবের 
সাধনা । 

স্বত-উৎসারিত প্রেমে সহজচছন্দে ক্ষ্ণভজনের ক্ষন গোপীর ভক্তি রাগাস্মিকা। 
গোপীর এই 'রাগ' জন্মুসিদ্ধ, সাৰনলন্ধ নহে : “'শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে 
নেহা” (চণ্ডীদাস)। বে প্রেমে ভক্তহৃদয়ে পরম দু:খও স্খরূপে ব্যঞ্জনা লাভ করে, সেই 
পরিণত প্রেমের নাস রাগ। চন্তীদাসের রাধার 

“'কূলঞ্ধী বলিয়া ডাকে সব লোকে 
তাহাতে নাহিক দুখ। 
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার 
গলায় পরিতে নুখ |" 

__এই রাগের নিদর্শন। এই রাগ গোপীর কৃষ্ণভক্তির অন্তরাত্বা বলিয়াই তাঁহার ভক্তি 
রাগাস্মিকা। জীবের রাগ স্বভাবঙ্জ নহে, সাধনলদ্ধ। গোপী তাহার আদর্শ। জীবের 
সাধনা চলে গোপীর প্রেস-ভক্তির বা রাগের অনুসরণ-পদ্থায়। গোপী গুরু, জীব শিখ্য। 
গোপী সিদ্ধ, জীব তাঁহার অনুগত সাবক-_ন্ুকঠিন যানসতপশ্চারী । এই কারণে জীবের 
ভক্তি রাগানুগা । নরোত্তম দাসের 





“দুই সুখ নিরখিব দুই অঙ্গ পরশিব 
সেবা করিব দোৌহাকার ॥ 

ললিতা-বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে 
মানা গাণি দিব নানাফুলে | 

কনুক সম্পুট করি কর্প্‌ র-তাগ্বূল ভরি 
যোগাইৰ অধরবুগলে ৷” 


চতুখ সংস্করণের ভুনিকা ১০০, 
ঝধাভাবের নহে, যদিও রাধা গোপীগণেরই অন্যতন৷ । গোপীতাবে তঙ্গনার অর্থ শ্রীরাধার 
সী লনিতা-ৰিশাখ৷ প্রভৃতির আনুগতাসনী রাধাকুষেন্র সেবারূপা । 

স্থল বিচারে ষধুর রসে নায়িকা ব্রলগোপীনাত্রেই ; কারণ, এ রসের আলদ্নবিভাৰ 
শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার প্রেরসীবৃল্দ এবং প্রেকসসী ললিতা-বিশাখা-াধা প্রভৃতি ব্রলাদন। । তবু, 
নায়িকা রাধা, যেহেতু তিনি হলাদিলীর সারভূতা , সব্ব গুণসম্পনা?, “নাদন'-নানক ভাবের একমাত্র 
অধিকারিণী সহাভাবমরী ৷ চন্গাবলী প্রতিনারিক?, বাধার প্রার সমণশালিনী বলিয়া । 
অন্য গোপীগণ ক্ক্ণপ্রির৷ হুইয়াও লীলাবিস্তারিকা সনীর অপূন্দ পদৰী লাভ করিয়া 
আছেন । He 

অনা ভাবের বিচারে বলিতে হয় যে, নিখিল তক্তের সাব্রবোৎকৃষ্ট প্রতীক এবং সবুর রসের 
সব্ধশ্ে্ঠ আশ্রয় শ্রীরাধা । ললিতা-বিাখা প্রভৃতি সনী ‘আরাধিক৷” রাধিকার তক্তিনুৰী 
বিচিত্র চিত্তৰৃত্তিরই মৃত্তিমান্‌ বিগ্রহ. শ্ৰীরাধারই ‘কারব্যুহ'। চরিতানুতের “কৃষ্লীলা। 
সনোবৃত্তি সখী আশপাশ”-এর ইহাই তাৎপর্য । 

তন্তু যাহাই হউক, সনদীহীন বাধাকুষপ্রেস বৈচিত্রাহীন প্রেসসাত্র, লীলা নহে ॥ এই 
কারণে বৈবমতে সখী 'লীলাবিতারিক'। লৌকিক প্রেনের নাটক 'অভিজ্ঞান-পকুস্তলে' 
অনমুযা-গ্রিয়ংবদাহীন শকুস্তলা-দূষ্যস্ত-প্রেৰ বর্ণ হীন হইয়া যাইত-__নাটকই সম্ভবপর হইত 
না। ভাগবতে ‘নায়িকা’ নাই ; সুতরাং সখী নাই। কিন্ত তাই বলিয়া সখী গৌড়ীয় 
বৈধণবের কল্পনা নহে। প্রাক্-চৈতন্যবুগের জয়দেবে সী আছে, 'রাধাপ্রেষানৃতে' সখী 
আছে, বিদ্যাপতিতে সখী আছে, এমন কি 'রাবাতগ্নে', 'পদ্ুপুরাশে' ললিতা-বিশাখাদি 
পরিচিত নাসসহ সখী আছে। কূপ গোস্বামী বিশাখা-ললিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে উদ্ব্দলনীলনণিতে 
লিখিয়াছেন “শা্প্রসিদ্ধ:”' ; এই “শাত্র'-সম্পর্কে জীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী টাকার 
ভবিষ্যাপুরাণ-কলপুরাণাদির নাম করিয়াছেন ॥ 'রাধাতদ'কে প্রাক্‌-চৈতনাবুগের প্রামাণিক 
প্রন্বরূপে বসম্তরঞ্জনও গ্রহণ করিয়াছেন তাহার বড়, চণ্তীদাসের নৃতন সংস্করণে । সতীশচান্র্ের 
“ললিতা, বিশাখা, চক্রাবলী প্রভুতি লৌকিক বৈষলবন্দূপ কয্তরুর পরবর্তী শাবাপ্রশাখা 
__এই বিজ্রুপগুঢ় উক্তিটি তথ্যসন্মত নহে । 

“ধুর ও উজ্জ্বল’ শৃঙ্গার-রসেরই নামান্তর | শৃঙ্গার-রসের দুইটি ভেদ : বিপ্রলন্ত ও 
সম্ভোগ । 

পূর্জরাগ, মান, প্রেমবৈচিন্তা ও-প্রবাস এই চারিটি বিপ্রলনত শৃঙ্গার। ইহাদের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিতেছি। 

মিলনের পূৰ্বে পরস্পরের দর্শ নাদির স্বারা নায়ক-নারিকার চিত্তে উদ্ছুদ্ধ রতি যখন 
বিভাবাদির সংযোগে আস্াদনীর অবস্থা লাভ করে, তখন তাহার নান হয় পূর্ববরাগ। 
আমাদের এই চয়নগ্র্থে ‘চল চল কীচা অঙ্গের লাবণি', 'বীহা যাহা নিকসয়ে তনু তদু- 
জ্যোতি' যথাক্রমে রাধার ও কৃকের রূপদর্শনঙ্গাত পুরর্বরাগ ; কেব৷ শুইল শ্যাসনাম' রাধার 


কুষ্নাস-শুবণজাত পুর্বরাগ। 
শ্রতিনারিকাকে নায়ক যদি উৎকর্ষ দেন, তাহা হইলে নারিকার সনে যে ঈর্দযাজনিত 
রোষের উত্তব হয়, তাহারই আস্বাদযোগ্য অবস্থান নাস মান । আনাদের “বলি ভেলি নানিলী" 
*  প্রত্বৃতি পদ এই সুত্রে পঠনীর । 


© 


১10 বৈজ্ঞক পদাবলী 


প্রেমের গভীরতার ফলে প্রিৱসন্নিকর্ষে খাকিয়াও বিরহবোধ-জনিতত যে বেদনা, তাহারই 
সআবস্বাদযোগ্য অবস্থার নাম প্রেমবৈচিত্তা ৷ আমাদের চয়নে ‘নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই' 
ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 

দেশাস্তরগমনাদি কারণে বিচ্ছিহু নায়ক-নাযিকাহৃদয়ে যে বিরহ-বেদনার স্থট্টি করেন, 
সেই বেদনার আস্বাদা অবস্থা প্রাবীস। আমাদের মাথুর অংশের পদ ইহার উদাহরণ । 

ইহাদের প্রত্যেকটি বিপ্রলন্ত-নামক শৃঙ্গার-রস। ইহারা মাত্র ভালোবাসা, রোষ, বেদনা” 
বোধ নহে : পরাস্ত উপযুক্ত বিতাব-অনুভাব-সঞ্চারী ভাবের সংযোগে তাহাদের আনন্দময় 
সংবিদূ-রূপ । আমাদের বর্তমান লক্ষ্য পদাবলী-কাবা, বস্তুলগতের সাধারণ ঘটনা নহে। 

সম্ভোগ নায়ক-নায়িকার মিলনজাত উল্লাসনয় তাব। ইহাও বাস্তব নহে, কাবাগত। 
বৈজ্ঞবশাজে বহু প্রকার সস্তোগের বধ্যে শ্রেষ্ঠ ‘সৰৃদ্ধিবার সন্তোগ'। ইহার একটি বিশিষ্ট 
লক্ষণ এই যে, নায়িকা এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন । রাধা পরকীয়া বলিয়া পূর্ণ স্বতগ্রতা তাঁহার _ 
পক্ষে সম্ভব নহে। এই কারণে কৃন্দাবনলীলায় সনুদ্ধিলাব্‌ সম্ভোগ কম্না করা কঠিন । 
বাপ গোস্বামী 'ললিতযাধব" নাটকে বুন্দাবনের রাধাকে মারিকভাবে স্বারকায় লইয়া গিয়। 
লতাতামায় রূপাস্ত্ররিত করিরা সহারাজ কুষের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন । পরবীয়াকে 
স্বকীয় করিয়া তবে সনৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ দেখাইরাছেন। 

বিপ্রলন্তই সন্ভোগকে পুষ্ট করিয়া সার্থক করে। এই কারণে রসবাজজনার সম্ভোগ 
অপেক্ষ। অনেক উচচ আসন বিপ্রলন্তের। বৈষ্চব-নহাজ্নগণ অভিসারের পর মিলন, 
দানলীল৷, নৌকাবিলাস, মানাস্তে মিলন প্রভৃতি উপলক্ষে সন্তোগের অনেক স্ম্পর পদ রচমা 
ক্রিয়াছেন। কিন্তু সত্যকার কাবা স্লষ্ট করিয়াছেন বিশ্রলন্তের পদে। এই জাতীয় 
পদের সংখ্যাও যেনন অতাৰিক. কাব্যোৎকর্মও তেমনি। স্থুল বিচারে, সস্তোগ সিলননুখ 
এবং বিপ্রলন্ত মিলনের অভাবজনিত বেদনাবোধ | বাস্তবন্ুখ যখন সাহিত্যিক আনন্দময়ত। 
অর্থাৎ রসবূপতা লাভ করে, তখন অবশাই তাহাতে বৈচিত্রা থাকে ; কারণ, সাহিত্য বস্তুর 
অনুকৃতিমাত্র নহে, বারনাময় মানসপ্রকাশ। কিন্ত দুঃখকে রাসোত্ঠীর্ণ করার অর্থাৎ দির্শ্বল 
আনশ্পরূপে পরিণতি দান করার নবোই কবির কৃতিত্ব-_এইশানেই কৰি সতাকার সঙ্গী, 
“কবিরেক: প্রজাপতিঃ" । 

এইবার নায়িকার ‘অষ্ট অবস্থা'-র সংক্ষিপ্ত পরিচয়: 

(১) অভিসারিকা : প্রিরনিলনার্ঘে সন্কেতকুরাতিমূখে যাত্রাকারিশী ; 

(২) বাঁসংসঙ্জ্া! : মিলনোঙ্দেশ্ নিজদেহসহ্জায় ও লক্ষেতগেহসম্তৃজায় নিরবতা ; 

(৩) উৎকষ্টিতা : উংস্কভাবে নায়কের জন্য সক্ষেতকুঞ্জে প্রতীক্ষারতা ; 

(৪) বিপ্রলন্ধা : নারকের স্বারা বঞ্চিত৷ বা শ্রতারিতা ; 

(6) খণ্ডিত! : প্রতিনায়িকার নিকট হইতে প্রভাতে আগত নায়ককে দেখিয়া কু ; 

(৬) কলহান্তরিতা : বন্ভিতার আশ্রর “সান'__সানে কুষ্ণকে হারাইয়া অনুতপ্তা ; 

(৭) প্রোধিতভর্তকা : নায়কের বগুত্রাগসনে বিরহিলী ; 

(৮) স্বাধীনভর্তবকা : নারককে নিকটে আপন অধিকাবের মধো লাভকারিপী__ 

ইহাতে শণ্ডনিলনের বাঞ্জনা রহিয়াছে। 
স্বাটটি শব্দের পৃতোকাটি নায়িকার বিশেষণ । 
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(=) পদাবলীর ভাষ। 

8 বাজৱীর নংততনয আদল নি বা এই 
স্থষ্টি প্রধানত: স্বিুবী__চরিতকাবা ও পদাবলীকাব্য। বাগুলা সাহিত্যে চরিতকাব্যের 
প্রথম হ্ষ্টা বৈষ্ঞব। সুদীর্ঘ তিন শতাব্দ ধরিয়া এই আনন্দবিলাস চলিয়াছে অব্যাহত 
গতিতে । শীতজ্গীণ” যুহামান বাঙলার সে বেন এক অভূতপূর্ব বসস্তলীলা | ববীক্রনাখের-_ 


“বসন্তে আজি বিশ্বখাতায় 
হিসাব নাইকে। পৃম্পপাতায়, 
জগত যেন ঝোকের মাথার 
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে" 


বাঙলার বৈষ্যবযুগসল্পকে বণে বশে সতা। সকল প্রকার অজবদ্ধ' খাহাদের অন্তরে 
বিরাজ করিতেছে, তাঁহার। যে অনায়াসেই উদ্দামতাবে ‘যোজন যোজন বাণী ঢুটাইয়।' দিবেন, 
ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তাই দেখি পদাবলীতে বাঙলা, শ্রজবুলি, সংস্কৃত, সংস্কৃতমিশ্র 
বাঙল৷, সংস্কৃতনিশ্ব ব্রদবুলি, শ্ৰজবুলিমিশ্য বাঙলার সমারোহসব শোভাযাত্রা চলিয়াছে। এই 
ধিচিত্র জূপের যখাক্রমিক উদাহরণ : 

“খর হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে''__জ্ঞানদাস ; 

“বূলেমরিযাদ কপাট উদ্ঘাটল তাহে কি কাঠকী বাধা ”__গোবিষ্দদাস ; 

“ধ্বিষবন্তাক্ষুশপক্ষজকলিতহ়''__গোবিষ্পদাস ; 

“দেখ সৰি মৰুয় ুবেশৰ্‌'-বীরবাত ( পদামৃতসিদধু ); 

“শৰৈৰ্াং হে ধৈর্যযং হাস গচছং মধুরাওয়ে'’--যনুনন্দন (1); 

“বাই কিছু কহই ন পারি। 

তা রূপগুণের বালাই লৈরা সরি |1”-_নবহৰি চন । 


বাধা ও উদ্ধবের প্রশ্টোত্তরায়ক 
'কন্তং শ্যানলধাসা ? হরিকিন্কর হাম উদ্ধবনামা । 
কুরুতে কিং যধুনগরে ? কংসক পক্ষ দলন করি বিহরে।" 


__চজ্শেখর-রচিত এই পদখানির গঠন অদ্ভুত পরী দুইটির ভাষা সংস্কৃত, উত্তর দুইটির 
ব্রঞ্জযুলি, ‘করি বিহরে' আবার বালা ৷ কথোপকখনের নাটকীয় রীতি সংস্কৃত নাটকের 
বিপরীত--রাধার কথা সংস্কৃত, উদ্ধবের প্রাকৃত ( ব্রজবুলিকে প্রাকৃত ধরা হইল )। 

বাঙলা-সংস্কৃত-ব্রলবুলির এই সমনুল্যনির্দ্ধারণ যেন “‘ভাষায়াং মানব: শ্রপ্হা রৌরবং নরকং 
স্রজেৎ”'-এর জীবন্ত প্রতিবাদ । শুধু তাহাই নহে । বে চৈতন্যবর্থবস্বিজ্গ-চগালকে ভক্তির 
ক্ষেত্রে একাকার করিয়াছে, তাহারই স্বাভাবিক ফলব্রতিরূপেই বাওলা-সংস্কৃত-্রবুলি 
এফাসনে বসিরাছে-__বৈষ্ণবপরিধির মধ্যে সংস্কৃত-বাশুলা সবই ‘দাস’ হইয়া গিয়াছে। 

স্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবের সংস্কৃত গীতগুলি সহজেই বাঙুলা পদাবলী-সাহিত্যের অঙ্গীভূত 
-হইয়াছে। কপ গোস্যাসীর, বার রাসানন্ের এবং চৈতন্যোন্তর কালের গোবিস্পদাস তাধাযোহন 
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প্রভৃতির সংস্কৃত পদও বাঙল৷ পদাবলীর -পরধ7াযভুক্ত হইয়। গিয়াছে। চণ্ডীদাসের পদ 
বাঙলা, বিদ্যাপতির নৈখিল। পরকীয়াবাদী বিদ্যাপতিকে চৈতন্যোত্তর বাঙলা আত্মসাৎ 
করিয়াছে। 
অ্রজবুলি £ 

মৈখিলের ভিত্তিতে গঠিত এক কৃত্রিম অথচ সধুর সাহিত্যিক ভাষার বাঙলাদেশে অষ্টাদশ 
শতাব্দী পর্য্যন্ত অসংখ্য মহাজন এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রাস্তভাগে তরুণ রবীশ্রনাথও পদ 
রচনা করিয়াছেন। এই কৃত্রিম মৈখিলকে বলা হয 'ব্রজবুলি' ; কারণ, আমাদের সাহিতোর 
ইতিহাসের মতে, জনসাধারণ বৈষ্ণবকৰিদের এ নূতন ভাষা জুনিয়৷ যনে করিল যে, বৃন্দাবনের 
রাধাকুষ্ণ সম্ভবতঃ এ ভাষাতেই কখ। বলিতেন, উহ। 'ব্রচ্গের বুলি’, তাই উহার নাম হইল 
ব্রবুলি। এই ব্যাখ্যাটি কাল্পনিক । নামটিরও বয়স বেশী নহে ; কারণ, প্রাচীন বৈষ্ণব 
গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখি না। নানটি এখন আমরা সম্পূসারিত অর্থে ও প্রয়োগ করি অর্থাৎ 
যে সকল পদে রাধাক্ষ্ণ ব ব্রক্গলীলার প্রসঙ্গ নাই, তাহাদেরও নিশ্ব-সৈথিল বাহনটিকে আমরা 
ব্র্বুলি বলি। আনাদেন ভাষার ইতিহাসে দেখিতেছি যে, মৈথিল ক্রৰি বিদ্যাপতির পদের 
ভাব ও ভাষার অনুগরণে বাঙলা, উড়িষ্যা ও আসামে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রজবুলি 
ভাষার স্রষ্ট হয়। এই সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা করা যা'ক্‌। 

আগানের প্রসিদ্ধ তক্তকৰি শক্করদেব নহাপ্রভু অপেক্ষ। চব্বিশ বত্সরের বড় ছিলেন। 
পুরীতে একগমরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল । আসাষে শঙ্ষর-প্রবন্তিত বৈজ্ঞবধর্্ম চৈতনা- 
ধর্থ হইতে ভিন্র-_ইচতনাদেব পরকীয়াবাদী, শঞ্চরদেব স্বকীয়াবাদী। শঙ্ষর-রচিত 
'কুক্যিণীহরণ', 'পারিজাতহরণ' স্থারকার কথা, বুন্দাবনের নহে। তিনি 'পারিজাতহরণ' 
নাটকখালি গঠন করিয়াছেন নিখিলার কৰি উসাপতির 'পারিজ্াতহরণ' নাটফেরই আধারে 
-উন্াপতির বাহন সংস্কৃত-প্রাক্ত-নৈথিল, শঙ্করদেবের সংস্কৃত-অসনিয়া-তগ্রু-সৈথিল ; উভয় 
নাটকই গদা-পদ্যাত্ক । এখানে যে উমাপতির প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং বিদ্যাপতির মাত্র পরোক্ষ 
একাখা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। শঙ্ষরের সৈশিলানুগ ভাষা সত্যই সুন্দর : “হরি হরি 
পির মোরি বৈরি অধিক ভেলি, করলি অতয়ে অপনান।”' ভাষায়, ব্যাকরণগত ক্রটিসত্বেও, 
মৈখিল কৰিকে এবং ছন্দে সৈথিল কবির (“অরুণ পূরব দিশি বহুলি সগর নিশি, গগন মগন 
তেল চন্দা”-_উমাপতি) ভিতর দিরা জযদেবকে স্মরণ করাইয়া দেয়। উক্তিটি হারকায় 
মহারাজ (নাধুর্ষোর নহে, এপর্ষ্যের প্রতীক) কৃষ্ণের সহিষ্বী সত্যভামার। ইহা 'ব্রজের 
বুলি” নহে, সুতরাং তথাকথিত ব্রজবুলি নহে। 

বাঙুলাদেশে চৈতন্য প্রভাবের পূব্বে রচিত বলির। অনুমিত সিশ্ব-সৈখিল পদ মাত্র একখানি 
রহিয়াছে--যশোরাজ খান তণিতাবুক্ত “এক পরোধর চল্সনলেপিত...'। ইহাতে 
বাঙুলার সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৮) নান আছে। রচনাকাল ঘোড়শ শতাব্দীর 
প্রারন্তও হইতে পারে, পঞ্চদশের শেষও ধরা চলে। পদখানি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে রচিত 
পীতান্বর দাসের বৈঝব রসপ্রস্থ 'রসমর্ররী'তে নারিক। রাধার অবস্থা-বিশেষের উদাহরণকর্ূপে 
গৃহীত হইয়াছে ; আর কোথাও পাওয়া যার নাই। যশোরাজ নাকি শ্রীখণ্ডবাসী, একখানি 
শ্রীক্ষ্ণন্গল কাব্যের রচয়িতা এবং পদখানি নাকি এ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত । সহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ, 
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পার্ঘপ নরহরি সরকারের শ্রী4 চৈতন্য-সমকাল হইতেই বৈক্ণবতীর্ণ । চৈতন্য প্রভাবের 
অব্যবহিত পূৰ্ব্বে রচিত শ্রীখণ্ডেরই বশোরাজের কাব্য-স্বন্ধে সপ্তদশ শতাব্দীর ঘণ্ঠ দশক 
পর্য্যন্ত শ্বীখণ্ড নীরব। ১৬৭৩ ৰ্বীষ্টাব্দে শ্রীৰণ্ডের গোপাল দাস হঠাৎ যশোরাজের কথা 
বলিলেন এবং তংপুত্র পীতান্বর একখানি পদ উদ্ধার করিলেন। তাহার পর হইতে আবার 
সকলে নীরব । বিশাল নীরবতার বুকে আকস্মিক একটি বুুদের নত যশোরাজ জাগিয়াই 
সিলাইয়া গেলেন। কেন? গুণরাঙ্গ খানের 'শ্রীক্ষ্ণবিজয়' কাব্য বাধাহীন হইয়াও 
মহাপ্রভুর প্রশংসালাভ করিল ; অন্যদিকে অমন নুল্পরপদবুক্ত রাধাকুষ্ণলীলা থাকা সত্বেও 
যশোরাঞ্জের কাব্য কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। কেন? অবস্থাটা সন্দেহজনক | 
তাহার নামাক্ষিত পদখানির নায়িকাও সন্দেহের অতীত নহেন। পৃরর্দাপর-প্রসঙ্গহীন 
ছিনুগ্ত্র বৰ্ণ ন। হইতে নারিক। স্ববীরা কি পরকীরা তাহা নিশ্চিতভাবে বুঝা বায় না । স্বকীয় 
বলিয়াই মনে হয় ; কারণ, ইনি ঘরের চৌকাঠের বাহিরে ধীরে ধীরে পায়চারি করিতেছেন 
--"আধ পদচারি করত সুন্দরী বাহির দেহলী নাঝে”। বিচ্ছিন্ন পদখানির নায়িকাকে 
পীতান্র রাধ। করিয়াছেন হয়তো যুগানুগত কল্পনায়, যেমন এ শতাব্দীরই শেঘভাগে। 
(১৬৯৬ খ্রীঃ) রচিত 'আনশ্সচঙ্লিক।' চীকার অনেক কিছু কৰিরাছেন প্রশ্যাতলাসা টীকাকার 
আচার্য্য বিশ্বুনাণ চক্রবন্তী। বিশ্বনাথ 'উদ্ছন্মলনীলসপি'তে উদ্ধৃত “যাতে স্থারবতীর্‌'" 
ইত্যাদি রাধাবিরহ কবিতাটি বলাইয়াছেন “নান্দীবুবী"'র বুখে। কবিতাটি দেখিতেছি 
'ব্বনাংলোক'-এর 'লোচন' টীকার। একাদশ শতাব্দীর আচার্য্য অভিনব গুণ্ত-কর্তৃক উদ্ধৃত 
কবিতায় ঘোড়শ শতাব্দীর 'নান্পীনুখী' কেমন করিয়া যাইবে? 'অখচ ধ্বন্যালোকও 
বিশ্বনাথের অপরিচিত ছিল না ; কারণ, উহারই ভিত্তিতে রচিত কবি-কর্ণ পূরের “অলঙ্কার- 
কৌস্তভ'-গ্স্বের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবস্তী__টীকার নান “হুবোধনী'। বৈষবশাজ্ে 
এরূপ উদাহরণ অজগর আছে। এইরূপ ব্যাপারকেই আমি বুগানুগত কল্পন। বলিয়াছি। 
যশেরাজের পদখানির নায়িকা স্বকীয়া হইলে প্রভাব উমাপতির, পরকীয়া হইলে বিদ্যাপতির । 


চৈতন্প্রভাবের পুর্ব রচিত নিশব-সৈথিল পদ উড়িষ্যাতেও পাইতেছি মাত্র একখালি 
--রার রামানন্দের ''পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল...”'॥ সহাপ্রভুর সহিত প্রথম মিলন- 
উই (১০১০) গদখানি তিনি গাছে তিনি উপ মতা 

উহার রচনাকাল চৈতন্যপ্রভাবের পূর্বন্তী-_োড়শ শতাব্দীর প্রথম, অথবা পঞ্চদশের শেষ 
ভাগ। উক্তি পরকীয়া রাধার । ভাবে স্থলত: বৃহদারপ্যক উপলিষদের (81৩।২১-_ 
'গৌরচন্্র ও গোৌরচন্দ্রিকা' প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি) এবং বিশেষত: একটি সুপ্রাচীন অথাৎ, 
‘দশরূপক'-এর চীকায় দশম শতাব্দীর আচার্য্য বলিক-কর্তুক উদ্ধৃত সংস্কৃত কবিতার ('কে।' 
সৌ, কাস্যি, রতং নু কিং কখনিতি, স্বরাপি মে ন স্বৃতি:”) ছায়া ॥ নিশ্-নৈখিলে অন্য পদ 
তিনি রচনা করেন নাই ; করিলে মহাপ্রভুর দীর্ঘকালের ভক্তুসঙ্গী এই অস্বাধারণ বাক্তির পদ 
কখনই অসংগ্হীত থাকিত লা। প্র একখানিসাত্র পদে ৰায় রামানন্দ নিশ্-নৈথিলের যে 
পরিণত রূপ দিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্যর়কর । এ ভাষায় আসামে শঙ্করদেব অজস্র পদ 
লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু উড়িঘ্যায় শুধু রামানন্দের এ পদখানিতেই ব্রন্ছবুলির প্রথম ও শেষ 
_ক্লপারণ । উড়িষ্যার সহাপ্রভুর প্রভাব এত গুরুতর বে, তাহাকে ও তাহার ‘বধু রস'কে লইয়া 
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ৰহু গান, ৰহু কাব্য গুড়ির। ভ্তকৰি তিন শতাব্দী বাব রচনা করিরাছেন। ছোড়শ 
শতাব্দীর দীনকুষ্ণ, গোবিন্দ তঞ্জ প্রভৃতি হইতে আবন্ত করিব। সপ্তদশের শ্রীহরিদাস, দীনবন্ধু, 
বৃনাবতী, মুসলনান বৈষ্ণৰী যালৰেগ প্রভৃতির ভিতর দিয়া অষ্টাদশের সদানন্দ কবিসূর্য্য, 
অভিমনুযI সামন্ত সিংহার প্রভৃতির কেহই ব্রচ্ছকুলিতে পদ রচনা করেন নাই ; ইহাদের পদের 
তাষা। ওড়িয়া (অধ্যাপক বিনারক মিশ্র রচিত “গুড়িরা সাহিত্যের ইতিহাস’ দ্রষ্টব্য) । 
পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত সালবেগের তিনখানি পদের একটির ভাষা ওড়িয়া, একটির ব্রব্দভাষ। 
(মৰুয়াঞ্চলেৰ কথিত), তৃতীরটির ব্রঞ্বুলিগন্ধি (ঠিক ব্রবুলি লহে)। স্থতরাং “বাঙলাদেশ 
হইতে ব্র্দঝুলি পদ-রচনার ধারা উড়িম্যায় প্রচলিত হইয়াছিল বল৷ তথ্যসন্ত নহে । 
খারাপ্রবর্তন একমাত্র বাঙলাদেশেই হইয়াছিল এবং মহাপ্রভুর সমকাল হইতেই তীছার 
স্বার৷ আস্বাদিত ও বহুমানিত বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রভাব.ষে অতি স্বাভাবিক ভাবেই এ 
ব্যাপারে সক্রিয় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । এ ধারার প্রথম প্রবর্তক নুরারি গুপ্ত, বাসদের 
ঘোষ প্রভৃতি। নুরাৰির “তপন কিরণে যদি অঙ্কুর দগধল, কি করব জল অভিঘেকে..." 
অব বানু যোদের “'ভাঙ-তুজক্গন দংশল মঝু মন, অন্তর কাঁপতে. নোর...'-এ মিশ্র-মৈথিলের 
যে পরিণত রূপ দেখিতেছি, তাহ। অজ্ঞাত একট। ভাষার অন্ধ অনুকরণে সম্ভব নহে । বৈষঃব- 
যুগের মহাজনদের ব্রদ্দবুলি-পদাবলীর প্রকাশ এত স্বচ্ছন্দ, প্রবাহ এত সাবলীল যে, মনে ছয় 
এ তাথ। বেন তাঁহাদের মাতৃতান্ষ। ৷ অশচ প্রতিতাবাৰ্‌ রবীন্দ্রনাথের সচেতন প্রয়াস সব্বেও 
'ভাকুসিংহের পদাবলী'-র তা দুর্বল ও বিকৃত॥ তাঁহার বিখ্যাত পদ 'নরণরে তুঁহ মম 
শ্যাম সনান'-এর “ন্‌ ত্যু অমৃত করে দান', “কি ভয় তাহারে' খঁটি বাঙল৷ ; 'ভইবি', 'আসব', 
টুটাইব', “কুরাওল' ব্র্কুলি নহে-_ব্রন্দবুলির কান ইহাতে পীড়া অনুভব করে। ইহার 
কারণ রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিদের কাল-বাযববান, নিধিলা-বাঙলার যোগক্ষেত্র হইতে রবীন্র- 
নাখ বিচ্ছিনু। বৈক্চববুগের পূর্ব হইতেই শিক্ষিত বাঙালী যে মৈথিল ভাষায় মোটামুটি 
কথা বলিতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ “এক বংগালী, দোসর তোতরাহ'' ( একে বাঙালী, 
তাহাতে তোতল৷) এই প্রিদ্ধ মৈথিল প্রবচনটি (ইহার উৎপত্তি-সত্বন্ধে গ্নিয়ার্সনের Chres- 
tomathy, ২১৩ পৃঃ জষ্টা)। বিদ্যাপতিও যে বাঙলা বলিতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ 
তাঁহার “'কহিঅ ন! পারিঅ পহুসুখ ভাস” : ‘কহিতে পারার 'পাৰ্‌" ধাতু ‘সমর্থ হওয়া” (০. 
be 9৮19) অর্থে বিদ্যাপতি প্রয়োগ করিয়াছেন ; এ অর্থ বাঙলা এবং এই অর্থে ধাতুটির 
প্রয়োগ নিখিলায় আগেও ছিল লা, আজও নাই (Chrestomathy, ২০৬-৭ পৃঃ ডষ্টব্য) । 
বাঙলা-মিখিলার ঘনিষ্ঠ যোগের অনা উতর স্থানেরই শিক্ষিতদের অনেকে পরম্পরের ভাঘা 
বুঝিতে ও মোটামুটি বলিতে পারিতেন॥ তদানীন্তন বাঙলার অঙ্গীভূত আসামের প্রায় 
বাঙলাভাখী শঙ্করদেবও নৈখিল বলিতে পারিতেন বলিয়া বিশ্বাস করি। ব্রজবুলি সৈথিলের 
অনুকরণ নহে, বাঙল৷ প্রভৃতির সহিত নৈণিলের ক্ষেত্রোপযোগী সমীকরণ ; কিন্ত সচেতন 
প্রয়াসের স্বারা নহ্বে, আপন আপন মাতৃভাষার স্বাভাবিক প্রভাবে । মনে রাখিতে হইবে যে, 
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আনন্দে গাহিয়া উঠিয়াছিল, উমাপতি-বিদ্যাপতি তাহাদের নব্য প্রাচীনতন । সাধারণ 
নিথিলাবাসী যে সে-গানে বুদ্ধ হইবে না এবং বাঙালীই তাহা কান পাতিরা শুনিবে, একশ। 
তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না । তাই পদাবলী রচনায় তাহার) প্রয়োগ করিয়াছিলেন সরলতর 
ভাখা। আমাদের বিশ্বাস উনাপতি-ৰিদ্যাপতি সমকালীন । ভণিতার 'হিন্দুপতি' প্রয়োগ 
নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে না নে, উনাপতি চতুর্দশ শতাব্দীর রাজা হরিসিংহকেই বুঝাইতেছেন ; 
“ছিন্দুপতি' বিদ্যাপতিও প্রয়োগ করিয়াছেন (01075510721, ২৭ সংখ্যক পদ )। 
বিদ্যাপতির 'হরশোরী' পদাবলীর কঠিন ও দূব্দোধ্য নৈধিল দেখিরা৷ সনে হয় এ পদ রচনায় 
মিথিলার বাহিরে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, যেমন ছিল বৈঝনপদ রচনায় । উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগ পর্ান্ত বিদ্যাপতির প্রতি নিখিলাবাসীর উপেক্ষা লক্ষণীয় । প্রিয়ার্সনের ও আধুনিক 
সৈথিল পণ্ডিতদের সহানতার লগেন্্নাথ গুপ্তের বিদ্যাপতির পদাবলীর ভামাকে খাটি নৈশিল 
বানাইবার অমানুষিক চেষ্টা সত্বেও “হরগোরী' পদের ভাঙার সহিত ইহার পা্থক। "আজও 
সম্পট। পাঠক তুলনায় পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন । 


(২) পদাবলীর ছন্দ 


অরদেব যে-ৰাঙলাভাঘায় কখা বলিতেন বৰ৷ গান কৰিতেন, তাহা। প্রকৃতপক্ষে 'অপরংশ । 
চর্যাপদের বাগুলাগন্ধি গানগুলি হয়াতো এ সময়ে বা কিছু পরে রচিত। 'গীতগোবিল্দেন 
গীতসমূহ অপৰংশ ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও হ্বনির সৌশ্দর্ম্যতত্তে সিদ্ধ জয়দেবের 
স্বকীয়তাও উহাতে প্রচুর ॥ ব্র্ঝুলির ছন্দ সৈথিল পদাবলীর ছন্দের অনুসরণ । উম্াপতি- 
বিদ্যাপতির ভন্দ অপন্রংশ হইতে আগত। তবু মনে হয়, নৈখিল ও ব্রজ্জবুলি দুইয়ের উপর 
জায়দেবের প্রভাব গুরুতর ৷ 

স্বরধ্বণির যন্ব-দীর্ঘ-বিচার নাত্রাচ্ছন্দ ্রজবুলির প্রাণ হইলেও সর্বত্র এ নিয়ন যে নিখুত- 
ভাবে সানিয়া চলা হয় না, তাহার কারণ পদগুলি গান__পাঠে যাহা ভুল বলিয়া মনে হয়, 
সুরে তাহা ঠিক হইয়া যায়। এই কারণে ছন্দের কাঠানোটির দিকেই অধিক মনোযোগ 
দেওয়া উচিত এবং কানের একটু শিক্ষাও আবশ্যক । 

অ্র্বুপির ( সকল সাত্রাচছন্েরই ) ছন্দ বুঝিবার সুবিধার জনা কয়েকটি সূত্র নির্দেশ 
করিতেছি। যে নূযুনতন নাত্রাসংখ্য। ছন্দ-বিশেষের স্বরূপাটি চিনিতে সাহায্য করে, তাহাকে 
আমরা 'চা'ল' বলিব ( অনেকটা সঙ্গীতে রাগবৈলিষ্টাসূচক 'পাকড়'-এর বত )। সোটাবুটি 
চা'ল চারিটি__তিনের, চারের, পাঁচের ও লাতের অর্থও তিনমাত্রার, চারমাত্রার, পাঁচমাত্রার 


ও সাতমাত্রার। ািতে (৩); জপতে (৪); জাবিতে দন (৫) ; জাবিতে সিভি 
মুখী (4) ৷ বালা উদাহরণ দিলান সহজে বুঝা বাইবে বলনা অত পড়িলেই চলনের 


পার্থ কাটুকু কানে বরা পড়িবে। ্বুলির উদাহৰণ : নেই ; নীললি ; পঁছ ইহ ; বি 
১১১১ 


ভন্কত। প্রথমটির (তিননাত্রার) কথা শেষের দিকে বলি । 
D266 BT. 





১০০ ৈব পদাবলী 
কে) চারমাত্রার চালের ছন্দ £ 


(৯) খোবিলদবাসের__“ইে বনি-ইনরি-তিবি-সেই । 
প্রেসৰ্-নাগি উপেখৰি-দেহ ॥....../" 
অপবংশ চর্য্যাপদের--''সোশণে-ভরিতী-করুণা-ণাবী ॥ 
কপ -খোই-নহিকে-গাবী ॥...... 
ও অয়দেৰের-_  “নুহরব-লোকিত-নণ্ডন-নীল৷ । 
মৰুর্িপূ-রহনিতি-তাবন-শাল৷ ||" 
_(হাইফেব্‌ চা'ল দেখাইবার জন্য আবশাক হইলে পরেও ব্যবহার করিব।) 
দেখা যাইতেছে যে, চারসাত্রার সুলটি চারবার আবৃত্ত হইয়া ঘোলমাত্রার সবষ্টি 
করিয়াছে। আটনাত্রার পর যতি, যোলনাত্রার পর পূর্ণ বিরতি। এই ঘোলমাত্রার ছুন্সটির 
নাম 'পাদাকুলক'। সংস্কৃত উনাহরপাটব্র প্রতি পহ্ক্তিতে নিখুত ছোলবাত্রা । অপন্রংশ 
উদাহরণের 'পোই'-র “ই'্থন্বর একনাত্রা হইলেও ছন্দের জন্য দ্বিযাত্রিক। ব্রাজবুলির 
‘ইখে'-র “খে" দীর্বনবরাস্ত হইলেও ছন্দের খাতিরে একলাত্রিক। এই জাতীয় ছন্দে 
পছক্তির অস্থান্থর হন্ব হইলেও খ্ররোজননত দ্বিনাত্রিক ধরার বিধি আছে। আধুনিক 
বাঙলা কবিতাতেও এই পাদাকুলক ছন্দ দেখা যায় £ 
“'ওস্তাদ-ঝেোকে ওঠে-প্যাচ মারে-কু্তির, 
অ্পাব-কি ক'রে বে-খাকে বলো-ুস্থির ।”-_রবীন্রানাখ 
পাদাকুলক ছন্পের কথ। সংস্কৃত ছন্দোমঞ্ররীতে নাই ; আছে প্রাকৃতপৈঙ্গলে ও তাহার 
পুর্বকালীন সংস্কৃত বৃত্তরস্ধাকরে। অপব্রংশ ও সংস্কৃত পাদাকুলক একই লক্ষণাক্রাস্ত__ 
স্বরের লধু-গুরু-(হ'্ব-দীর্ঘ) সম্বন্ধে বিশে নিয়নহীন ঘোলনাত্রার ছন্দ পাঁদাকুলক ("লহ 
গুরু এক ণিপ্ব ছি নেহা ।...সোরহনত্তা পাদাকুলত্বং।”--প্রা. পৈ., “অনিয়তবৃত্তপরিমাণ- 
সহিতহব। প্রধিতং জগতন্গ পাদাকুলকস্‌ বৃ. র. )। পাদাকুলককে ‘পদৃঝটিক।' 
ছন্দ বলিলেও ক্ষতি হয় না৷ যদিও মাত্রাগনক, চিত্রা, উপচিত্রা, পছুঝটিকা প্রভৃতি নামে 
বিশেষ বিশেন নাত্রাবিন্যাস-নির়মের মোলনাত্রার ছন্দ অনেক আছে, তবু কোনও বিশেঘ 
নিয়ন না মানির৷ সব লক্ষণই নিলাইর। শঙ্করাচারধ্য তাহার ““মোহমুহগরে'র ছন্পোলায 
দিয়াছেন পনুঝটিকা ('বোড়শপ্বাটিকাতিরশেথঃ')। 
(২) গোবিশ্দাসের__ 
এ কাউ উনি | ৪ ছি ই 
জয়দেবের ““ললিতববঙ্গনত:পরিনীলল- | কোনলনলয়পনীরে*-র ছঁচে চালা আটাশমাত্রার 
ছন্দ হইলেও ঘোলনাত্রার পাদাকুলকেরই স্বিরাবৃত্তি, শুধু স্বিতীয়াংশে চারিটি মাত্রা ছাঁটিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । “মাধব তুর অভিপারক লাগি” উক্ত সংস্কৃত গানের ধ্রবাংশ ““বিহরতি, 
হরিরিহ সরবসন্তে+-র মত ঘোলনাব্রার। “করকক্কপপণ ফণিসুখবন্ধন”' যে অনস্ত্যানুপ্রাসের 
স্থষ্ট করিয়াছে, তাহাও আরদেবের অন্য একটি গানের ““নুখরনবীরং তাজ মন্রীরং"' জাতীর |, 
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চতুৰ্থ সংস্করণের ভূনিকা ১1০০ 
বলিয়াছি ‘কণ্টক গাড়ি'-তে শেছ চারিনাত্রা সব চিয়া দেওয়া হইয়াছে । ইচহ করিলে কবি 


১১১১ ২১১ ১১১ 
না ছাটিতেও পারেন, যেমন গো বিশদাসেরই ্পকশোণ'পদের “নিজরসে নাভি নয়ন 


১২১১ [৯১১ ১১ ১১ ১১১৯ 
চুলাওত, | গাওত কত কত ভকত হি নেলি” "_ পূর্ন ১৬+১৬-৮৩২ মাত্রা, আবার পর 


পদেরই 'চম্পক'-পঞুক্তির স্বিতীয়াংশে মাত্রাসংখা। চৌদ্দ"! “কিউ সৌরউনু নান লাধনি কে রো। 
এই প্রকার ছন্দের কিছু নিদর্শন রহিরাছে চর্যাপদের চৌত্রিশসংখ্যক ৭ “কিন্ত যস্তে 
কিছে। তন্তে। কিন্তো রে ঝানবখানে" (“স্োরে" করত উচ্চারণে দুইনাত্রা)॥ ঠিক এই 
ছল প্রাকৃতপৈঙ্গলে নাই ; তবে, 'চউপইয়া* (চতুশ্দাদিক৷) হুল্পের প্রথন দুইনাতর বাদ দিয়া 
পড়িলে অবিকল ‘কণ্টক .গাড়ি'-র ছন্দ পাওয়া যার £ “'(জান্ু) সীসহি গংগা গৌরি অধংগা । 
গিন পথিরিঅ ফণিহারা”” । রবীন্র্রনাথের '“জনগণমন্ধিনায়ক জয় হে তারতভাগ্যবিধাতা”' 
প্ৰধানতঃ কণ্টক গাড়ি'-র ছলে রচিত । 


খে) পাচমাত্রার চা'লের ছন্দ ১ 


শশিশেখরের-_ 
১২১১ ২৯২ ১১২১২ ১১২ 
উই নঁলিরে | বনাবিলুৰি সঞ্চরে। 
২১২৯ ইউ ঈাই | & 
টি বসন পরি | খানা! 
আয়দেবের 
“স্ারগরলখণ্ডনং মম শিরপি মণ্ডলং 


দেহি পনপল্লবমুদারস"" 
এরই ছন্দের আধারে রচিত। প্রতি দশলাত্রার পর যতি। উচ্ত পদ দুইখানির 
প্রতোকটির প্রথম পর্উভিতে কুড়িমাত্রা এবং স্বিতীয়ে চৌদ্দ অর্থাৎ ১০+১০ ও ১০+৪। 
'উৎসগণ পুস্তকের ‘ছল' কবিতায় রবীন্্রনাথ প্রথন দুই পঙ্ডির প্রত্যেকটিতে কুড়িসাত্রা 
(১০4১০) দিয়াছেন, ‘লেখনে’ “লালুক ছায়া বনের তলে" (প্রথম পড়ক্তি)-তে 
দশমাত্রা ও ““আলোরে ভালো-বাসে” (দ্বিতীয় পঞ্ক্ি)তে সাতনাত্রা (4২) দিয়াছেন। 
চা’ল পীঁচমাত্রার ; ছন্দপূর্ণতা লাভ করে দশে । এই দশের বিচিত্র আবৃত্তির দ্বারা কবিরা 
ছন্দোবৈচিত্রয স্্টি করেন। দশনাত্রাতে ছন্দের পূর্ণতা বলার কারণ এই যে, আধুনিক কালে 
সাধারণ কবিতায় আসিলেও নূলে ছন্দটি সঙ্গীতের দশনাত্রার 'স্বাপতাল' (+৫)। প্রাকৃত- 
পৈঙ্দলে এই ছন্দের নাম “বুললনা” এবং সেখানেও জোর দশের উপর-_““পঢন দহ দিজৃজিঅ। ৷ 
পুণবি তহ কিন্ুজিআ।” ইত্যাদি (দহ =দশ ; শ্রথমে দশ দিয়া, পুনরায় তাহাই করিয়া - .)। 
প্রাকৃতপৈঙ্গলে আর একটি এইভাবের ছন্দ রহিয়াছে ; নাম “নিশিপাল'॥ ছন্দটি অক্ষরবৃত্ত । 
ইহার সাত্রাবিন্যাস-নিরন বাধা __প্বখনে দীর্ঘ, পরে তিনটি হস্থ ; এইরূপ পরপর তিনবার ; 
তারপর দীর্ষ-হস্ব-দীর্ষ (“হার ধরু, তিণ্রি সরু । হিগ্রি পরি, তিথৃগণী”” ইত্যাদি)। ঠিক 
এই লক্ষণ পাইতেছি জয়দেবের ““নীলনবিলাতনপি' তগ্নি তব, লোচনস", ব্রজবুলির “সোই 
যদি, তেদলকি কান ইহ, জীবনে!” এবং রবীশ্রানাখের ‘পুণ্য হ'ল, অক ॥ যম ধদ্য হ'ল, 


@ 


১৪০. বৈক্ণৰ পদাবলী 


অন্তর'-তে, যদিও গাঁনগুলি সাত্রাচ্ছন্দে রচিত। সংস্কৃত ছল্দোগ্র্থে এই-জাতীয় ছন্দ নাই। 
উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতে আমাদের ঝাঁপতালের নাম 'ঝুল।'। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থে এই “ঝুলা" নামই রহিয়াছে। আসর ইহার "ঝুলন' নান রাখিতে চাই । 

(গে) - সাতমাত্রার চা’লের ছন্দ £ 


at ইন | জী | | আন 
১5৯2৭ ৭=৩+৪ 7 সৃক্ষ্মাহিসাবে ৩40২ +২)। মনে 
হর, সাতমাত্রাতেই এ ছন্দ পূর্ণ তা পায়। সাতের দুই বা ততোধিক বার আবৃত্তি করিয়া 
এবং আবৃত্ত অংশে পূর্ণ সংশ্য। সাত রাখির। অখবা সঙ্গতভাবে মাত্রাসংখ্য। কমাইয়৷ কৰি 
বৈচিত্রা স্থাষ্ট করেন। বিদ্যাপতির পদখানির উদ্ধৃত পঙ্ক্তিত্বয়ে শেঘাংশে নাব্রোসংখ্যা 


দুই; আবার পরবস্তী পরক্রিগুলির প্রাতোকাটর শেখাংশনাত্রা পাচ (স্তন...) এই 
জাতীয় ছন্দের কথা সংস্কৃত ছল্দোগ্রস্থে নাই, পৈঙ্গলে নাই ; চর্য্যাপদে, এই ছন্দের পদ 
নাই । রঙজীতের ক্ষেত্র হইতেই ইহা সোজান্দুজি আধুনিক বাঙলা কবিতায় আগিয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায় বিচিত্রভাবে ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন (খাঁচার পাখী ছিল, 
“বেলা যে প'ড়ে এল, “গাহিছে কাশীনাখ,' 'উতল সাগরের'...)। এই সপ্তমাত্রিক 
গঠনটির সাঙ্গীতিক নান ক্ূপকতাল' ৷ কবিতার ছল্দোরূপে রূপক ছন্দই ইহার যোগা 
সাম। ছন্দের মূলসূত্র-নির্ণয়ে সঙ্গীতের কখ। বিশেষ করিয়৷ ভাবিতে হন ; কারণ, আগে 
গান পরে কবিতা, আগে তাল পরে ছন্দ । 

ঘে) তিলমাত্রার চা'লের ছন্দ £ 

[তিলমাত্রার চা'লের ছন্দ বিদ্যাপতিতে নাই, জয়দেবে নাই । ব্রজবুলিতে এই গতি- 
জঙ্গীর স্থষ্টি বৈবকবির । আধুনিক কালে রবীন্্রনাথ ইহার বিচিত্র প্রয়োগ করিয়াছেন । 
ইহ।ও সঙ্গীতের তাল হইতে আসিয়াছে । বারোমাত্র। (অর্থাৎ চারি বার আবৃত্ত তিনমাত্রা)-র, 
তাল ‘একতাল৷' ; ছয়মাত্রার পরে 'সন'। রবীস্রানাখের কৰিতাতেও দেখিতেছি খে; 
বারোমাত্রাতেই ছন্দের পূর্ণত৷ ধর হইয়াছে, ছয়ের পর পড়িয়াছে 'যতি' (সজীতের 'সম') 
_পক্ষসা করে। মোরে, | কুষার কিশোর'’। এই বারোর দুইবার আবৃত্তির স্বারা পরুক্তিকে 


© 


চতুৰ সংস্করণের ভুমিকা 0 


প্রয়ো্সনমত দীর্ঘ করা হয় ; স্বিতীর অংশে মাত্রাসংৰ্য। কন শাকে। “বাতাস, হযেছে, 
উতলা, আকুল’'-এ তিনমাত্রায় চা'লটি স্পষ্ট দেখা বাইতেছে। 


(১). শেখরের__ 
“উই 


উহ | উই লাঠি | বাহে 
ত্র তিনমাত্রা চা'লের বারোমাত্রার আধারে রচিত। পঃক্তিটিতে বারোর দুইবার অর্থ ত 
য়ের চারিবার আবৃত্তি___শেঘাংশে সা্রাসংখ্যা চার (পর্ণ যতি) । এই পদখালির স্বরধ্বনির 


মন্ম-লীঘবিন্যাস নিখূতভাবে দেখা যাইবে “পটু চণপক- দলনিন্দিত | উদ্বন্দল তু শোভা” 
তে। বাঙলা সাত্রাচছান্ে মক্রবা্ানেন প্র, হসন্ত বৰ্ণে র পূব্দন্বর, অনুস্ার বিসর্গে র 
পূৰ্ব্বৰ, ‘এ’, ‘ও দ্বিমাত্ৰিক ; বাকী পূৰ্ণ উচ্চারিত স্বরনাত্রই একনাত্রিক (হস্থ)॥ পদক 
এখানে সংস্কৃতবাঙল৷ মেশামেশি করিয়াছেন। 'রঙ্গিয।'কে ক্রুত উচ্চারণে 'রন্তিয়া', 
কিন্তু 'অঙ্গদ'কে ‘অংগদ' পড়িতে হইবে। “'বৈর্দ্যং রহ | বৈর্মাং হব | গচ্ছং নখু-| 
বায়ে” পদখানিও এই ছন্দে রচিত। এই পদের “'নধুরা-বাসিনী | এক রমণী"'-তে তিনের 
লক্ষণ স্পষ্ট । রৰীক্ত্রনাথের “নির্জন পথে | জ্যোৎস্বা-আলোতে | সন্যাসী একা | যাত্রী” 
এবং “দহনশয়নে তপ্তধরণী'’ (গীতবিতান) যথাক্ৰনে “ধৈর্ধযং রভ,..'' ও “সধুরারাসিলী 
এক রমণী”'র সহিত খিলাইরা পড়া যাইতে পাবে । 


(4). অসদানলেৰ «কি... এবং পিপল পা এ 


ভিিররঈ...” এ তিননাত্ৰার চালের বারোনাত্রার আবাৰে বচিত পীর্ঘচতুপদী। প্রথম 
তিন পঞ্ক্তির প্রতোকটির মাত্রাসংখ্যা বারো এবং শেখ পড়ুক্তির প্রথম গানটিতে দশ 


(“নৰুলকুলনাটী"') ও ৰ্বিতীৱাটৰ এগারো (জুস নাহি বাদ রে) __এইখানে পূর্ণ যতি। 
ববীন্মনাগেব- 





“সিইনকুইনকু্াবে 
সঙ্গনি সাও জাই লো”__তানুসিংহ 

“আজু অন্তুত...'' পদেরই নত ১২+১২+১২+১১। বৈষ্ঞবকবির মত রবীত্রনাথও 
বন্ধ স্থলে পীর্বস্বরের হস্বসূল্য ধরিয়াছেন-_“ভানুসিংহ কহে ছিরে ছিরে রাধা'-র তিনটি 
বর" একবাত্রিক। (এই পহক্তিট “গহনকুম্থনে”র সগোত্র নহে ; ইহাতে চারের চা'ল)। 
নিশুয়োজন বলি পরার ব্রিপনী প্রভৃতি অক্ষরবৃত্ত-ছুন্ের আলোচনা করিলাম লা। 
কেবল দুটি বিশেঘ কূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। 

(১) “আহু কে গো বুরলী বা- জায়। 

এত কভু নহে শযাস-রার ॥'” 
__সংক্কৃতে উচচারণগত স্বাভাবিক কারে শব্ধত্রই অক্র=বণ” ও syllable দুই-ই | 








১৮০ বৈজ্ঞব পদাবলী 


বালা অক্ষরবৃত্তে তাহা নহে__পহ্ক্তিতে পড্ক্তিতে বর্ণসংখ্যা এক; ৪yllable 
সংখ্যার তারতয্য ঘটিতে পারে । আমাদের এই উদাহরপটিতে দুটি পহ্ক্তিতেই বর্ণ সংখ্যা 
দশ, অক্ষরসংখ্যা লয় (৯)।॥ এই গানেরই “এত নহে নন্দসুত কানু"-তে বর্ণ ও ৪y!lable 
দুই-ই দশ; আবার “এনা বেশ কোন দেশে ছিল”-তে বণ দশ, ৪$1191919 আট। এই 
জটিলতা এড়াইবার জন্য আমরা 551101৩-এর প্রশ্ন না তুলিয়া অক্ষর = বর্ণ ধরিলাম। 
+ একটা, কথা। এই প্রসঙ্গে সনে রাখা উচিত যে, ব্যক্জনাস্ত 8ড11991৩-এর (যেমন 'বেশ' 
'কোন') হসন্ত বাঞ্জনে যেন ‘বৃ’, “বৃ” 5511819 না থাকিলেও তাহার দ্যোতনা 
রহিয়াছে॥ অর্থাৎ 'বেশ', কোন’ প্রকৃতপক্ষে দুটি 551181৩-এরই প্রতীক । 
গানখানির ছন্দ দশাক্ষর, ছন্দোনাম “দিগক্ষরা', যতি অষ্টমাক্ষরে, পূর্ণ যতি দশমে এবং 
চা'ল চা'রের। 
চণ্ডীদাসের “বহু দিন পরে | বুঝা এলে'” ও মাধব ঘোষের "বুজবাপিগণ | জীবনশেষ'' 
পদ দুইখানির ছন্দ একাদশাক্ষরা 'একাবলী', যতি ঘষ্ঠে ও পূর্ণ যতি একাদশে, চা'ল তিনের । 
“দিগক্ষরা'র মত অষ্টমাক্ষরে যতিবিশিষ্ট একপ্রকার একাবলী আছে : 
“সতাস্থলে নরপতি | আসিয়া 
স্বরে কহিলেন | হাসিয়া” 
ইহার সহিত পূর্ধরূপাটির গতিপার্থকা সহজেই বুঝা যাইবে ॥ 





(৬) বৈষ্ণব পদ্দাবলীর কাব্যমূলা 


রবীশ্রকাধ্যের বলধ স্থলে বৈষণবলক্ষণ এত বেশী যে, মনে হয় তাঁহার উপর বৈফাবপ্রতাৰ 
গুরুতর । কিন্ত এই মলে-হওয়া যে সত্য নহে, তাহাই দেখাইবার জন্য প্রথমে রবীন্রকাব্য-. 
সঙ্গন্ধে একটু আলোচনা করিতেছি। 

বৈজ্ঞব ভক্তিবাদী, রবীত্রনাথ তক্তিবাদী। কিন্ত 


“যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি যানে, 





চতুর্থ সংস্করণের তূনিকা ৯৮০০ 
বিষয়াসক্তি্বীন চিত্তে সারাৎসার তগবানে আত্তসনর্প ণের কথা, স্কারিভাব নির্ব্ধেদ। কিন্ত 
কবির কামনা 

“'ফে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে, 
তোনার আনন্দ রবে তা'র নাঝখানে ।” 


বৈষ্ণবেরও দৃশ্য-গন্ধ-গান আছে, কিন্ত উন্দীপনবিতাবরূপে। রবীন্ররনাখের ইহাই আলস্বন- 
বিভাব ; কারণ, ইহা অন্ূপেরই ক্ূপনীল৷ ৷ এক এক সনে ননে হয়, রবীন্ররনাথ বুঝি বৈঝাবের 
পাশেই' আনিয়া গঁডাইলেন। বৈক্বের ক্ষণ সচিচদানন্দ বিগ্রহ, রাধা তাহার হনাদিনীর 
নারীরূপ ; রাধাকুষ্ণের মধুর রসনীলা কৃষ-কন্তুক আপনাকে আপনি দ্যাস্থাদন | 
রবীন্রনাখের__ 

“আপনারে তুমি দেখিছ সধুর রসে 

আমার মাঝারে নিজেরে করিয়৷ দান" 


যেন এ বৈক্ণবতস্বেরই কাব্যায়ন। কিন্ত তাহা নহে। বৈষ্ঞবতর বৈষ্ণব সাধারণের তত্ত ; 
রবীশ্ত্রতত্ব বিশেষভাবে রৰীক্তরব্যক্তির তত্ত। 


কবিধর্ট্বে রবীক্্রনাথ পাশ্চান্তাদেশের আধুনিক গীতিকবির মত 'অহং'-তথ্ী 
(৪Ubj০০ti৮৪) এই ‘অহং’ বস্তজগংকে বিচিত্রভাবে তিরস্ব-কৃত (refractive) 
করিয়া অভিনব তাবজগতে পরিবন্ধিত করে--''যখাল্যৈ রোচতে ৰিশ্বং তখেদং পরিবর্তে” । 
ইহাই রবীশ্রনাথের কৰিস্বরূপ। কিন্ত আমার বর্তনান আলোচ্য বিষয় ‘ভক্ত'-কৰি রবীন্রনাথ 
যদিও 'তক্ত' কথাটি পরিচিত অর্থে রবীশ্রনাথের বিশেঘণরূপে প্রয়োগ করা কঠিন ॥ সুন্দর 
ভগবান তাহার সুন্দর স্ষ্টির সৌন্দর্য্যরস পান করিতেছেন কবির রসনা দিয়) | অসীমের 
সঙ্গীত অনাহত ; কবির 'অহং'-এর বেণুরন্ধপখে তাহা বাহির হইতেছে ধ্বনিত সঙ্গীতরূপে 
এবং অসীন তাহা শুনিতেছেন সসীন কবির “মুগ্ধ শ্ৰবণে নীরব রহি।” কৰি বলিতেছেন, 
"অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা 
মানুষের সীনানায় 
তাকেই বলে ‘আৰি’ ৷" 
কবির 'অহং' তাঁহার ৰণ্ডিত মানবসত্তার অখণ্ড 'সীনেরই অহংকার ; শতরাং কৰির ‘অহং'- 
দৃষ্টি অীৰ ‘অহং’-এরই দৃষ্ট। এই 'অহং'-এরই 


“চেতনার রঙে পানু হল সবুজ, 
চুনি উঠন রাতা। হ'য়ে। .... 
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুষ, অন্দর 
স্বন্দর হল সে। - 
তুমি বলবে, এ যে তন্বকখা, 
এ কৰির বাণী নর। 
বমি বলব, এ সত্য, 
তাই এ কাব্য ৷" 


ভি 


চে বৈক্ণৰ পদাবলী 


বলা বাছুলা বে, কবির সত্য, দর্শনের সত্য, বিজ্ঞানের সত্য এক নহে । কবির এই 'সত্য'- 
অবধারণার পশ্চাতে প্রজ্ঞ। রহিয়াছে ; কিন্ত এ প্রজ্ঞ৷ দর্শ নবিজ্ঞানের শুদ্ধ প্রভা নহে, কৰি- 
মানসের ভাবপ্রভ। । অহং-এর দ্বারা ভাবিত বিশ্বের যে বিচিত্র বর্ণাঢ্য চিত্র রবীন্রনাথ 
আকিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বচিত্র নহে, কবির অহং-এরই বিচিত্র কূপায়ণ-- 


“একে বোলো লা তত্ব ; 
আনার মন হয়েছে পুলকিত 
বিশ্ব-াষির বচনার আসরে 

হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ ।'' 


এই আলোকে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, কবিরবির 
“আপনারে তুমি দেখিছ নধুর রসে 
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়। দান” 
যে তুমি-আমিব লীলার কণা বলিতেছে, তাহা বৈষ্ণবীর মধুর রসলীলার সহিত একেবারে 
নিঃসম্পর্ক । 
রবীন্দ্রনাথের বহু গানে, কৰিতায়, প্রবন্ধে বীশী-অভিসার-উৎ্ক& -মিলন-বিরহের 
আলেখ্য যেতাবে অদ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে বনে হয় ইহারা বৈধব-উত্তরাধিকারের স্বাধিকৃত 
ক্ূপ। কিন্ত ‘এহ বাহ্য’ ৷ ২ “রডিন খেলেন। দিলে ও রাও হাতে" ইত্যাদি কবিতায় 
বৈষ্ণৰীয় বাৎসল্যারসের কূপ অজিতকুমারও দেখিঝাছিলেন ; কিন্ত একটু অবহিত হইলেই 
তিনি দেখিতে পাইতেন যে, এখানে ভগবার্‌ শিশু (সন্তান) নেন, মাতা এবং রবীন্রনাথের 
দৃষ্টি বিশ্বের ক্ষপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পশে পরিব্যাপ্ত, ইহ। বিশ্[সস্তানের জন্য বিশ্বেশ্বর-জননীর 
পরিবেদিত আনন্দ-নু । 
রবীন্দ্রনাথের বৈষ্বসাদৃশ্য বাহ্য ; অন্তস্তত্বে তিনি বৈষ্ণব-অসদূশ 'রবীন্নাথ' | বৈষ্ণব 
মাধুরধাবাদী, ববীন্্রলাখ সৌন্দধ্যবাদী এবং এই সৌপদৰ্য্যবাদ আবার এরশু্াবাদে সমাছিত। 
তাঁহার 'প্রিয়', ‘নাথ’ প্রভৃতি নারক-সান্ষোধন নহে, মানগিক অবস্থার (3004) অনুগত, 
“প্রভু-সম্বোধন । তাঁহার ভগবান্‌ রসের নহে, ভাবের । মানুষের ধুলিসলিন যর্ত্য পরিবেশে 
মানুঘের বেশে নানুষের কণ্ঠলগ্রু ভগবান রবীন্রনাথের কনাকে আঘাত করে ।-_. 
“আনিও কি আপন হাতে 


তাঁহার তগবান্‌ রাজা } তাঁহার বেশও বহার্ষ, পুঙ্ষার উপচারও সহারথ। তাঁহার ভগবান যেমন 
অরশ্থাসয়, ভাবও তেননি এশ্বর্য্যমর এবং ভাবের বাহনও পদপরিপাটাতে, ছন্দে, অলঙ্ধানে 
শ্বাস ॥ কৰির অসামান্য শিল্পিমনের পরানৈশ্বর্যাই সকল এশ্বর্য্যের বুলে। রৰীক্্রনাথের 
উপর বৈশ্বপ্রভাবও প্রচুর ; কিন্ত সে অন্য দিকে প্রেৰের বাজে নারী-পুরুষের হৃদয়- 
বাবার সৃক্ষ্াদপিসূক্ষ্ন স্পন্দনগুলিও আকারিত হইয়াছে পদাবলীকাব্যে। বৈষণৰ মহাজন . 





চতুধ" সংস্করণের ভূমিকা ২/0 


প্রেষ-মলন্তত্বের (28/৩১০)০৮ ০£ 1০৮৪) সুনিপুণ রূপকার। এই বিশেষ ক্ষেত্রে 
উত্তরকালের কবিদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন কথা বলা সত্যই সুকঠিন--নূতন প্রকাশভলী, 
নূতন বাঞ্জন৷ সত্ত্বেও বৈক্বস্থরের ফকগধারার সন্ধান অনেক স্বলেই পাওয়া যায়। 
বৈধদবকবি ও রবীশ্নাথ উভয়েরই কাৰাতিত্তি দার্শ নিক তত্ত্বে। শক্তিনান্‌ শিল্পীর হাতে 
তন্ুও যে রসরূপত৷ লাভ করিতে পারে রবিকাবোর সত বৈক্ণৰকাবোও তাহার প্রচুর নিদর্শন 
রহ্বিয়াছে। 

কৰি বৰ্ণ পিশ্পী। এই বণ” কোথাও তুলিকানুখে ফলাইয়া তুলে ইন্লিয়প্ৰাহ্য ছৰি, যাহ। 
দণকের ভাবলোকে উদ্সি তুলিয়৷ নিবৃত্ত হয়, তরদ তুলে না; কোখাও আবার লেখনীুখে 
স্বন্নরেখায় আভামিত করে 'খানিক কালো খানিক আলে৷'-র স্বপুচিত্র, যাহা দর্শকমনে যে 
আনন্দের স্থষ্টি করে, তাহা ধ্যানানন্স। বৈক্ুবকাবো দুই লক্ষণেরই প্রচুর নিদর্শন 
রহিয়াছে। ব্যঞ্জনার সয়াট, রবীন্দ্রনাথ ; তাহার সনুচচ স্তরে বৈষ্ণবকৰিও কখনে৷ কখনো 
উঠিয়াছেন। চণ্ডীদাগ-সদ্বন্ধে রৰীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন, “তিনি (চণ্ডীদাস) এক ছত্র লেখেন 
ও দশ ছত্র পাঠকদের দ্বারা লেখাইয়। লন”'॥ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকুত্রিষতা ও আন্তরিকত৷ 
বৈঝবকবির বৈশিষ্টা। একজন নম্খু্জ ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন, “৯০৪7 is 
the speech of Soul to S0ul."" কথাটি জন্দর এবং দুইভাবে তাৎপর্যপূর্ণ । 
মানুষের মুখের ভাষ৷ স্থূল, ইহার অথ” বাচ্য ; আত্মার ভাষ৷ সুক্ষ, ইহার অর্থ ব্যজ। শ্রেষ্ঠ 
বৈ্ণবকৰির ভাষা আত্মার ভাঘা। আবার, কবির আত্ত। যদি আন্তরিকতার ও তন্ময়তার 
কোষ স্পর্শে” পাঠকের আত্মাকে আনন্দনুদ্ধ করিতে লা পারে, কবির স্ব্টি হয় অক্তাখ । 
এদিকেও বৈধবকাব্োর কৃতাণ ত৷। প্রেসধর্দে খীহাদের দীক্ষা, তাঁহাদের চিত পদাবলী 
প্রিয়তমের পজাগ্তলি। বৈধবকবির প্রেরণা কৰিযশ;প্ৰাৰ্থ ন৷ নহে, নৈবেদ্য-রচনা। কে 
কত বিচিত্রতাবে পূজার খালী সাঙ্াইতে পারে, কবিদের মধ্যে তাহারই যেন একটা উল্লাসনয় 
প্রতিযোগিতা । 

বিদযাপতি ও গোবিলদাস দুই জনেই পত্ডিত কৰি-_নলশান্ছে ও অনস্কাৱশাঙ্রে দুই জনেরই 
অসামানা পাত্ডিতা। পার্থকা এইটুকু যে, গোবিন্দদাস রসসম্পর্কে রূপ গোস্বামীর 
অনুগত এবং বিদ্যাপতি দণ্ডী প্রভৃতির সহিত বাস্যারনেরও অনুগত। দুই জনের প্রকাশ- 
ভঙ্গী বিভিনন-_বিদ্যাপতি তরল, গোবিশ্দদাস সান্র। বিদ্যাপতির রচনায় যুক্তবার্পের 
বাছল্য, অনুপ্রাসাদি শব্দালগ্কার, দীর্ঘ সমাস নাই বলিলেই চলে ; গোবিন্দদাস ইহাদের বহুল 
প্রয়োগ করিয়াছেন। গোবিশ্পদাসের রচনাকে কোখাও কোখাও ইহা ভারাক্রান্ত করিয়াছে ; 
কিন্ত বহু ক্ষেত্রে উদাত্ত-অনুদাত্ত সুদক্র-ধ্বনিবৈচিত্রো বিষয়বন্্রকে তখা ভাৰবস্তকে ইহা 
বহনীয়ই কিবা তুলিয়াছে--“বদ-নকৰল্ বিশু বিপু চুরত বিকলিত ভাব-কদ” ঝা 
“ক্রিভুবন-সণ্তন কলিযুগ-কালভুজ্গগ-ভয়-খগুন রে” ইহার উদ্দাহরণ। “'ক্ূপক, সমাসোক্তি 
প্রভৃতি জাটিল অলঙ্কারপূর্ণ “-তাকে বিদ্যাপাতির তুলনায় গোবিন্দদাসের কাঠিনোর টি 
সতীশচন্্র নির্দেশ করিয়াছেন। এ নির্দেশ তথ্যসম্মত নহে ; কারণ, 

অতিশয়োক্তি, সযালোক্তি, সূক্ষ, অর্থাস্তরন্যাস, ১৯১85 
প্রয়োগ করিয়াছেন, মনে হয় গোবিল্দদাস অপেক্ষা অধিক করিয়াছেন । তবু বিদ্যাপতির 


রচনা অনেক স্বলে বাঞ্জনাসত্বেও কতকটা পালীর ; গোবিন্দদাসের চর্বণীয় । বিদ্যাপতিক্ 
“E2106 BT. 


© 


২০০ বৈক্তৰ পদাবলী 


অলঙ্কারমালামত্ডিত “‘হাখক দরপণ”' পদখানির সহিত গোবিন্দদাসের প্রায়-নিরলক্কার “'খাঁহ৷ 
পাহ অরুণ-চরণ”' পদখানি তুলনায় পড়িলে দেবা যাইবে বিদ্যাপতির রাধ৷ চলিয়াছেন 
সহজ হৃদয়যন্্দের পথে এবং গোবিন্দদাসের বাঁধা চলিয়াছেন কঠিন দার্শ নিকতার পথে। 
দুখানি পদই রসনধুর ; কিন্ত প্রথসাটর আবেদন প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়ের কাছে, হিতীয়টর 
মন্তিকের নবাবন্তিতার হৃদয়ের কাছে। গোবিন্দদাসের কঠিনতার বহু কারণ আছে। 
বিদ্যাপতির রস তরুণ, গোবিন্দদাসের প্রৌোচ। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির স্বার৷ অনুপ্রাণিত 
হইলেও দুই জন দুই প্রকৃতির ॥ বিদ্যাপতি ভক্ত নহেন, কৰি ; গোবিন্দদাস যত বড় কৰি, 
ততোধিক ভন্ত। বিদ্যাপতির রাধায় কোনও তব নাই ; গোবিন্দদাসের রাধায় গভীরভাবে 
তাহা বর্তমান। বিদ্যাপতির রাধা উচ্চাক্ের নায়িকামাত্র, যদিও পরিসগুলটি বৈধাবীয়। 
নারিকারূপে তিনি ভাববিলাসিনী, বিদণ্তা, খরদীধ্ডিসরী। গোবিন্সদাসের রাধা মাধবের 
“অভিসারক লাগি, পূতর পত্থগমন বনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি" ; বিদ্যাপতির রাধার 
পক্ষে ইহা 'অনাবশ্যক | গোবিন্দদাস চলিশের পর বৈক্বধর্স্দে দীক্ষা লইয়া পরে অর্থাৎ 
অতিপরিণত বয়সে প্রেষলীলার পদ রচনা করিয়াছিলেন, একথা না হয় নাই বলিলাম । 
গোৰিন্দদাগ প্রতিভাবান কবি। এমন কি যেখানে তিনি অন্য কবির নিকট প্রাণী, সেখানেও 
তাহার রচনা মৌলিক হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বোক্ত “যাহা পঁহ'' পদখানি কূপ গোস্থামী- 
সঙ্কলিত 'পদাবলী' গ্রন্থের 


“তহ্বাপীঘু পয়:, তদীয়নুকুরে জ্যোতি:, তদীয়ালয়- 
ব্যোয়ি ব্যোম, তদীরবর্ত্ত নি ধরা, তত্তালবৃস্তে'নিলঃ"' 


কবিতারই নুক্তানুবাদ। তবু কৰি গোবিন্দদাসের নৈপুণ্যে ইহা অভিনব আস্বাদের বস্ত হইয়া 
উঠিয়াছে, যেমন হইয়াছে রবীন্্রনাথের ‘শরৎ'-প্রবন্ধে Watson-এর ‘Autumn’ 
কবিতার অংশবিশেষের বৃক্তানুবাদ। 

একজন প্রসিদ্ধ রূপকার কৰি জগদানন্দ। ইনি ব্রজবুলি ও বাঙল৷ উভয় ভাষাতেই 
পদ রচনা করিয়াছেন। ইহার কাব্যে ভাবগভীরতা তেমন নাই, কিন্তু ভাষার ঝঞ্ষার 
অতুলনীয়। “'সগুবিকচকুন্মপুর”-র অপূর্ব সঙ্গীতময় তরঙ্গতঙ্গ জয়দেবকে স্মুরণ করাইয়া 
দেয়। এই পদে শ্ববণ-নম্পন অনুপ্রাসের তলে উপনার আলোকে দীপ্তি পাইতেছেন সখী- 
সঙ্গিনী রাধা-__ভাবের রাধা নহে, পের রাধা । আবার, ভাবের রাধাকে দেখিতেছি “কেন 
গেলাম যমুনার জলে” পদখানিতে। পূর্বোক্ত গানের ধবনি-উশ্ৃর্য এই বাঙল৷ গানখানিতে 
নাই। অলঙ্কার এখানে অর্থালোকে প্রবেশ করিয়া রাধাহৃদয়ের অভিমুখী হইয়াছে। 
ব্যঙ্জনার গুঢ পথে এ হৃদয়ে অবতরণ করিতে না হইলেও ইহ। একেবারে বাক্জনাম্পর্শহীন 
নহে। 

বলরামদাস, জ্ঞানদাসও বাঙলা এবং বুলি দুই ভাষারই পদকর্ত৷ | ইহাদের কাবাসিদ্ধি 
বাঙলাতেই অধিকতর দুই জনেই উচ্চশ্বেণীর কৰি। ভাবাবেগপ্রবগতা দুইজলেরই' 
কৰিধৰ্স্থ এবং এই কারণেই ইহাদের রচনাধারা স্থচ্ছন্প্রবাহ॥ উভয়ের নধ্যে কাহার আসন 
উচ্চতর তাহা নির্নয় করা কঠিন। অনঙ্কার-প্রয়োগ বলরান করিয়াছেন বেশী, জ্ঞানদাস 
কম। তবু বহ ক্ষেত্রেই বলরামের অলঙ্কার বাহ্যভূঘণসাত্রে পর্যবসিত না হইয়া রসা্গ, 
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চতুর্থ সংস্করণের ভূৰিকা ২৬০ 


হইয়াছে___'তুনি মোর নিধি রাই”" পদখানির অলঙ্কার প্রকৃতপক্ষে অলঙ্কারংবনি। “হিয়ার 
ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির" দর্শ দৃষ্টিতে বৈফবের রাধাতন্তু ; কিন্ত এই তন্ুকেই কে 
করিয়া কৰি ফুটাইয়াছেন কাব্যকসল, যাহার বন্দ্রকোষে টলটল করিতেছে 'নুরাগরূপ 
বিপ্রলনত-ূঙ্দার-রস। বলরাম রবীন্্রনাপকেও প্রভাত করিয়াছেন উর্দশী' কবিতার 
“মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল” বলরাষেরই “কোথা হৈখে আইলে তুমি” 
ইত্যাদি অতুলনীয় পদের “মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেখে ও চরণ” কেই মনে পড়াইয়া দেয়। 
বলরামের এ “তুমি মোর নিনি রাই” -এর কুফর পাশে রাৰিয়। দেবিতে ইচ্ছা করে জ্ঞানদাসের 
নিরাভরণ “রূপ লাগি আখি ঝুরে” এবং সাতরণ “আলো যুঞ্ি কেন গেলু'' পদ দুইখানিতে 
অঞ্কিত অনুরাগময়ী রাধার বাঞ্চনামবুর তাবমুত্তিখানিকে । “প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি 


অঙ্গ মোর, অথবা 


“কূপের পাখারে ব্রীৰি ডুবিয়৷ রহিল। 
যৌবনের বনে মন হারাইয়৷ গেল ॥ 
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।'" 


প্রেমের দেশকালজয়ী কাব্যরূপ। 
বলরামের “তুমি যোর নিৰি”-র ছায়ায় রচিত কবিবলভের সুন্দর পদ “কি পুছসি অনুভব 
মোর”__উ্জিটি অবশ্য রাধার।  কবিবরভ শুধু ছায়াটুকু লইরাই তাহাকে নবতররূপে 
ঘনীভূত করিয়াছেন। “কি পুছসি”-র প্রায়-সদৃশ পদ গোবিল্পদাসের “আবি আধ-আধ- 
দিঠি অঞ্লে”-__আবেগকম্পিত অথচ ব্যক্জনামধুর । সতীশচস্রের মতে কবিবল্পতের তুলনায় 
গোবিল্পদাসের এই পদখানি উৎকৃষ্ট । আমাদের মতে দুটি পদ দুই তাবে উৎকৃষ্ট ; তুলনায় 
বিচার ঠিক চলে লা । 'আধকি আধ'-পদের তাৎপর্ধা ; “ক্ুনয়নী'-র কাছে কৃষ্ণ ঘনশ্যাম, 
রাধার কাছে বিন্যুতের মত। 'রসবতী'র কাছে কৃষম্পর্ণ ন্রি্করস, রাধার কাছে আগুনের 
আলা । দুই চক্ষু ভরিয়৷ যিনি কৃষ্ণকে দেখেন, ধন্য তিনি, তাঁহার চরণে রাধার প্রণাম ; 
রাধার কিন্ত অতি-ঈঘৎ অপাঙ্গে কৃকে দেখা অবধি 'রহত কি যাত পরাণ'। বস্তুত: ইহাই 
কৃফপ্রেষিকার জীবন-_রহত কি যাত'॥ এ প্রেষে বিরুদ্ষের সবাবেশ-__কুষঝণ শ্যায মেষ, 
আবার বিন্যুৎ ; কৃষস্পর্শ রসঙ্গিদ্ধ, আবার আলাময় ॥ অদ্ভুত, বোধাতীত এই প্রেম। রাধা 
তাহা জানেন। “প্রেম কি লাগি জিউ' ত্যাগ লা করিয়া নশ্বর জীবনই তিনি কামনা করেন । 
এই দুদিনের জীবনে বিধানৃতময় কৃষণপ্রেমের যতটুকু তিনি আস্বাদন করিতে পারেন, তাহাই 
তিনি করিতে চাহেন। গোবিন্দদাসের এই পদ “বিদঞ্চমাধব নাটকের “জ্ঞায়ন্তে স্যুটনস্য 
বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্ৰান্ত: এবং কুষ্ণলাস কৰিরাজ-কৃত ইহারই অনুবাদ-_“সেই প্রেম 
যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিবানুতে একত্র সিলন”" মনে পড়াইয়া দেয়। “কি পুছসি'র 
মধ্যে-_যে রাগ পলে পলে নূতন হইয়া সতত 'আশ্বাদিত (অনুভূত) প্রিয়কে (প্রিয়াকেও) 
পলকে পলকে নবনবরূপে আস্থাদনীয় করিয়া তুলে, বৈল্ষব-রসশাস্তের সেই “অনুরাগে'-র কথা । 
লক্ষভাবে কুঞ্ানুভব কৰিয়াও রাধা অনুভবের সীনা পান নাই-_-এ পদে রাধা এই কথাই 
বলিয়াছেন । গোবিন্দদাসের রাধা ও কবিবলতের রাধ৷ দৃষ্টভঙ্গীতে বিভিন্ন, যদিও দুই 
০». জলেই অনুরাগমর়ী । এ অবস্থার তুলনার বিচার কেন? “লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে 
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৯০ বৈক্ধৰ পদাবলী 


রাখনু তব হিয় জুড়ন না৷ গেল'-র সব্যে সতীশচন্্“শক্তিমান্‌ ও শক্তিকূপ৷ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্বীরাধার 
অনাদি-অনস্ত-কালব্যাপী নিত্য প্রেসসদ্ধন্ধকূপ বৈষ্লবদর্শনের প্রসিদ্ধ তত্ত্ব ' দেখিলেন কেন? 
“লাখ লাখ’ যে 'অনাদি-অনস্ত’ অর্থে কৰি লিখেন নাই, লিশিয়াছেন ‘বহ’ অর্থে তাহা পুরর্ববন্তী 
“জনম অবৰি’, ‘কত সধুযাসিলী' ইত্যাদি দেখিলেই বুঝা বার । পদখানিতে চণ্ডীদাসের 
“তবু না ব্ৰিল্‌ কাল৷ তোমার পিরীতি"-র এবং বিদ্যাপতির “তু কৈছে মাধৰ কহ তু 
নৰোযর''-এর রেশ ৰাজিতেছে। রবীন্দ্রনাথের “কো তুহ' বোলবি মোয়”' এই স্তরে বাঁধা। 
শশিশেখরে “প্রতি দিবস লৌতুনা বাই বুগীলোচনা”-ব রাই-কূপ রাইনি নহে, কৃষ্ণের 
রাই-অনুনাগ-নিষ্ঠ। সবচেয়ে বুল্যবান্‌ গোবিল্দদাসের পদখানির ভণিত৷ ; এ তণিতায 
গোৰিন্দদাসের পরেই কবিবল্পতের নাম বহিবাছে। সত্তীশচন্্র এই যুক্তনামকে কবিবল্লভের 
শুধু কালনিকূপশের কাজেই লাগাইয়াছেন । গোনিন্দদাসের কবিবল্লতের প্রতি পরম শ্রদ্ধার 
ইঙ্িতটুক স্থৰিধামত এড়াইয়৷ গিয়াছেন। গোৰিন্দদাস বলিতেছেন--রসবতী রাধার 
বলসীসা জানেন কৰি শ্রীবলপত (“গোবিল্দদাস তণে শ্রীবল্ভ জানে রসবতী-রসমরিযাদ'')। 
“কি পুছলি'-র সন্ধদ্ধে সবচেয়ে বড় কখা এই বে, ইহ। বৈধন্ীয় পদ হইয়াও সবর্ধদেশের 
সব্কালের ধর নিধ্বিশেষে অনুরাগকাব্যে পরিণত হইয়াছে। আর একখানি উৎকৃষ্ট 
অনুরাগের পদ পরনানন্দ গণ্ড (কর্ণপূর পরমানন্দ সেন নহেন) রচিত “পরশনপির সাথে কি 
দিব তুলনা রে” । শৌরাঙ্গের প্রতি কবির অনুরাগের এই কবিতাটি ভাবাবেগম়ী, 
সালগ্কারা ; কিন্ত অলস্কার রসকেন্ত্র হইতে সৰুচ্ছিত বলিয়া স্বচছন্পবিকসিত। পদখানি 
সহজেই অসাধারপের দলে পড়ে । 

বলরান মধুর রসে যেবন, বাৎসলারলেও তেমনি সিদ্ধ । “দাঁড়াইয়া নান্দের আগে গোপাল 
কান্দে অনুরাগে” পঙখানিতে অভিষানী শিশু কৃষ্ের যে ক্ূপচি ফুটিয়া উঠিয়াছে, 
তাছা। অপুর্ব । রবীন্রানাথের শিশু তাবশিশু ; তাঁহাকে অনুভব করা যায়, ধরা যায় লা। 
কিন্তু ৰৈষ্ণবের শিল্তকৃষণ অসীবের রক্তে-নাংসে-গড়া সীমায়িত রূপ। এ শিশু অসানবীয় 
হইয়া পড়িলে বৈষ্ণব বাৎসল্য খণ্ডিত হরা। তাই নানবশিশ্ুর স্বভাব পুর্ণমার্রায় ইহাতে 
বর্তমান। গোট ফুলাইয়া কান্নার সহিত পরের ঘাড়ে দোঘ চাপাইয়া নিজে সাধু সাজিবার 
চেষ্টা, নাতা যশোমতীর নাষে অনুযোগ করিয়া একটু বেশী 'আদর আদায়ের স্থমধুর কৌশল 
কৰির লেখনীবুখে যে অভিনব ত্ীতে বারিত হইয়াছে, যেকোনও যুগের শিশকাবা 
রচয়িতার পক্ষে তাহা গৌরবের । 

বিরহের পলে বিদ্যাপতির ““বিপখে পড়ল যৈছে নালতীমালা'-র মধ্যে বাধার আর্ড- 
হৃদয়ের যে ব্যক্জনাগূঢ় পরিচয়টি রহিয়াছে, তাহা সতাই চমৎকার ।-_এ মালাকে কৃষ্ণ কণ্ঠে 
রাখিয়া নহিমাগ্বিত৷ করিয়াছিলেন । কৃফাচাতা রাধা অর্থ হ্ীনা, ধুলিলুণ্ঠিত৷ মাল৷ ; শত 
পথিক আজ অনায়াসে চলিয়া বাইবে ইহার বুকের উপর দিয়া । তবু শেখরের '“কছিও 
কানুরে সই"-এর কাছে বিদ্যাপতি য্রান হই গিয়াছেন। বাধার প্রার্থল৷ “একবার পিয়া 
যেন আইসে শ্রজপুরে” । আসিয়া তিনি কি দেখিবেন+ লেখিবেন রাধারোপিত ম্লিফা 
শারীতুক, রঙ্গিণী হরিণী, শ্রীদাসন্বল, যশোষতী...রাধ৷ ছাড়া আর যাহা কিছু সবই। 
ইহার তাৎপর্য যে বুঝ্িল, সে ('দৃতী') তৎক্ষণাৎ আকুল চিত্তে “চলু সধুপুর''। এবং 
পদকৰ ?--"“কি কহব শেখর বচন লাছি ফর । চমৎকার । বিদ্যাপতির “চীর চল্দল , 


© 


চতুৰ্থ সংস্করশের তুনিক। ২/০ 


উর হার ন দেলা“-র বাঞ্জনাও স্মন্পর ; তৰু এক নিঃশ্বালে 'ভীর' 'চন্দন' হার' যেন নিলনবান। 
টাইবার উপকরণের একটি তালিকায় পরিণত হইয়াছে। কোপার পড়িয়াছি, ''বিরহক 
ডর উর হার ন দেলা”' ; --শুধু হার" বঃজনাকে বেমল গাঢ় করতাছে, পূর্বোক্ত তিনটি তাহা 
করিতে দেয় নাই বলিয়াই নানে করি। 

এতক্ষণ আমরা এক একখানি পদকে ন্বরংপুণ এক একটি কৰিতাকূপে গ্রহণ করিয়া 
তাছার কাব্যমুলা নির্দ্ধারপের চেষ্টা করিলান। কিন্ত গীতিকবিতারাপে ইহাদের পৃথক. বিচার 
যেমন চলে, তেমনি গীতিনাট্যরূপেও ইহাদের একপ্রকার সনবেত বিচার চলে পদকীর্ভন 
প্রৰান্তিত হওয়ার সময় হইতে একই রসের বন্ধ পদকে পর্ধ্যারক্রসে সাজাইর। পুখক্‌ পৃথক. 
"পালা স্থাষ্ট করা হইয়াছে । পালায় পদগুলি এন কৌশলে পর পর বিনান্ত খাকে যে, 
পূর্ত পদাট রলপুষ্টির জন্য পরবন্তী পদের অপেক্ষা রাখে এবং রস ক্রবশ; ঘনীভূত হইতে 
হইতে শেষ পদে পরিপূর্ণ ত। লাভ করে । এই ভাবের 'আব্বাদ আরও আনন্দদায়ক ॥ কর্তনের 
আসরে এই আস্মাদ আবার আরও বিচিত্র ও গভীর ৷ কীর্তরলীয়া। একাধারে গায়ক ও 
অভিনেতা, তাঘ্যকার ও রসপোষ্টা ॥ 'আখরে', 'ঘটকালি'তে, 'দশা'র নুতন নূতন সক্গারীর 
সষ্টিও যেমন হয়, মাঝে মাঝে নাটকীয় “50819675861 স্ষ্টিও তেমনি হয়। সুক্তিত পুস্তকের 
পালায় এইভাবের আনন্দ সন্তব নহে ; আবার বিশেষ উদ্দেশ্যের চয়নগ্রন্থে সম্পূর্ণ 
পালানুক্রেমিক পদসভ্জাও সন্তৰ নহে। বাঙলার পালাকীর্ভরন বাঙালীর প্রকৃতির সহিত 
সুসঙ্গত সম্পূৰ্ণ নিজস্ব সম্পদ ; অনোর পক্ষে অনুকরণ অসন্তৰ | 


জশ্যামাপদ চক্রুবন্তী 
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বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম যুগ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেঘতাগ । 
অবশা আমরা জয়দেবকে বৈক্ষব পদকর্তাদের দলভুক্ত করিতে চাই না,__তিনি সংস্কৃতে 
লিখিয়াছিলেন। জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত হইলেও অনেক বিষয়ে ইহা বাঙ্গালা ভাঘার 
কাছাকাছি। জয়দেবের গানে যে সকল ছন্দ অবলস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রাকৃত অলক্ষার- 
সাহিত্যের অনুগামী, সংক্কৃতের নহে। গীতগোবিশ্দের ভাষাও অবিনিশ্ব সংস্কৃত নহে 
উহাতে অনেক প্রাকৃত শব্দ স্থান পাইয়াছে। 

আদিযুগের প্রধান কৰি চত্তীদাস ও বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি নিখিলার কবি। কিন্ত 
বাদাল। পদসংগ্রহে যে পদগুলি পাওয়া যায়, তাহা অনেকটা বাঙগালারই মত। অনেকে 
বলেন, বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া ইহার বেশ-পরিবর্ততন হইয়া গিয়াছে__আমরা ইহাকে কতকটা 
বাঙ্গালীর মত করিয়৷ গ্রহণ করিয়াছি। এই বেশ-পরিবর্তন কিরূপ, তাহা মিখিলায় প্রা্ড 
পদের সঙ্গে পদকরতরু প্রভৃতি সংগ্হ-পুন্তকে উদ্ধৃত বিদ্যাপতির পদ যিলাইয়া দেখিলেই 
বুঝিতে পারা যাইবে । বিন্যাপতির পদ মহাপ্রভু সব্বদ৷ গাছিতেন। বিদ্যাপতি মিথিলার 
রাজকবি ছিলেন, ইনি সংস্কৃতে অনেক প্রস্থ লিবিয়া গিয়াছেন। রাজা শিবসিংহ ও তৎপত্ী 
লছিমাদেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া ইনি রাধা-কৃকণ-বিষয়ক অনেক পদ লিখিয়াছেন, ভণিতায় 
তাহার উদ্লেখ আছে। ইনি অতি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন এবং পর পর অনেক রাজার 
সহায়তা ও আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, এমন কি, তিনি 'গ্যাসদে সুলতানে'র প্রশংসাসূচক 
কথাও লিবিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতির উপনা দেশবিশ্রপ্ত ;_-“লোচন অনু থির ভূঙ্গ 
ব্বাকার। মধু যাতল কিয়ে উড়ই লা পার ॥”-_ প্রভৃতি কত হ্থম্পর উপম৷ দিয়াই লা তিনি 
ললনা-চক্ষুর ভাবমু'্জ আক্সহারা দুষ্ট বুঝাইয়াছেন। সেই উপনার প্রত্যেকটি মৌলিক ও 
কবিত্বময় । 

কয়েকটি প্রাচীন পদে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নিলনের কাহিনী আছে। তাঁহার 
পরস্পরের যশে আকৃষ্ট হইয়া উভয়ের দর্শনের জন্য উদগ্রীব হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি 
এই অভিপ্ৰায়ে ‘রূপনারায়ণ'কে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, চ্ডীদাসও 
কতকটা অগ্রসর হইয়া আলিরা শুভ বসন্ত গ্তৃতে গ্গাতীরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ; 
- প্রেসের স্বরূপ কি, তৎসহন্ধে উভয়ের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। কিন্ত এইরূপ 
প্রবাদের বিশেষ মুলা আছে বলিয়া বোধ হয় লা। 

চতীদাস সহজিয়া ছিলেন__এইন্দপ একটি সত প্রচলিত আছে। তাহার কৃষ্ণকীর্ভনে 
এই সহলিয়। ভাবের প্রভাব দেবিতে পাওয়া যায়। এই সহজিয়া মত বহু প্রাচীন। ইহার 
গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন--বৌদ্ধ সনভিপ্পারীর দল (গ্রীঃ পূঃ তিন শত বৎসর)। 
'শমভিপ্পারী' পালি শব্দ, ‘সমভিপ্রারী' শব্দের জপান্তর। বৌদ্ধ বিহারের একদল, 
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সমভাৰের ভাবুক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এই সময় হইতেই একত্র বসিয়া ধর্শ্মালোচন। করিতেন এবং 
এ অনা তিক্ষুসমাজে তাঁহার নিন্দনীর হইয়াছিলেন। কতকগুলি সহজিয়। পদ চণ্ডীদাসের 
ভণিতায় পাওয়া যায়। তাহার মধ্য দুই-চারিটি এত কবিহনয় ও উচ্চ-ভাবাপন্র যে, সেণ্ডলি 
চণ্ডীদাসের প্রতিভার অনুপযুক্ত নহে। তাহার রাধা-কৃষ্-বিষয়ক পদেও কোথাও কোথাও 
সহিয়। ভাব অস্তনিহিত আছে বলিরা মনে হয॥ আবার এমন কতকগুলি পদও আছে 
যাহ৷ হয়ত চণ্তীনাসের নামে সহঙ্িয়ারা চালাইয়াছেন। বস্ভতঃ এই সনস্ত বিভিন্ন ভাবের 
পদ দেখিয়া অভিজ্ঞ সমালোচকেরা স্থির করিয়াছেন যে, চণ্ডীদাসের নানে যে পদ প্রচলিত, 
আছে, সেগুলি সব একই চণ্ডীদাসের রচিত নহে । 

বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের সঙ্গে প্রথম যুগের বৈব কবিদের নধ্যে আর-একজনের লাম 
করিব ; ইনি চৈতনোর সনুযাসের পূর্বে রাধা-কৃষ্-সছন্ধে গান রচনা করিতেন, কিন্ত তাহার 
সন্মযাসের পর সমস্ত পরই তিনি গৌরাদ-বিয়ে রচনা করিরাছিলেন। ইনি শ্রীখণ্ডের নরহরি 
সরকার ঠাকুর । 

পঞ্রণ শতাব্দীর শেবভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেদভাগ পর্য্যন্ত বৈঝব কৰিগণের 
কাকলীতে সাহিতোর কুঞ্জ বুখরিত। এই সময়ে কত বৈক্ব কবির যে অভ্যুদয় হইয়াছিল, 
তাহ। নিৰ্নয় কর। শক্ত । বান্থ ঘোষ, গোবিল্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরানদাস, রায়শেখর, ঘনশ্যাম 
প্রভৃতি কৰি এই দলের অগ্রণী । ইহাদের মধ্যে গোবিন্দদাস শীর্ঘস্থানীর। ভক্তি-রগ্নাকর, 
নরোত্তম-বিনাস, প্রেম-বিনাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি বহত পুস্তকে গোবিন্দদাসের অস্থিতীয় প্রতিষ্ঠার 
কথা বিস্তারিতভাবে বণিত হুইয়াছে। ভাগবতকুলতিলক তৎসামরিক পণ্ডিতকুল-চক্রব্তী 
জীব গোস্বামী সব্ব্দা গোবিন্দদাসের পদ শুনিতেন, এবং নুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে যে সকল 
পত্র লিৰিয়াহিলেন, তাহার কতকগুলি ভক্তি-রস্থাকরে প্রদত্ত হইয়াছে। 

এই সকল কবির বিবরণ 'বঙ্গতাঘা ও সাহিত্য' এবং অপরাপর অনেক গ্রন্থে প্রদত্ত 
হইয়াছে। 

বৈষ্ণব পদাবলীর তৃতীয় সুগ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্যন্ত । উনবিংশ শতাব্দীর শেছেও কবিওয়'লাদের গানে তাহার কিছু কিছু জের 
চলিয়াছিল। এই সময়ের কবিদের মব্যে কৃফ্কনল গোস্বামীর 'দিব্যোন্মাদ' সবশেষ গ্স্থ। 
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পদাবলীর রচরিতাদিগের পরিচয় তাঁহাদের স্বরচিত পদেই পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক 
পদকর্ত। স্বরচিত পদের বা গানের শেঘ কলিতে নিজের নান উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে 
মুজ্রান্কিত হওয়াতেই আমরা এত সহজে কবির সন্ধান পাই । পদের শেষে এইরূপ কবির 
নামসংযোগ করিবার পদ্ধতিকে 'ভশিত।' বলে। প্রায় সকল পদের শেচ্েই ভণিত৷ দেখিতে 
পাওয়া যায়। বৈক্ণব পদের প্রায় সবকানে রচিত কৃত্তিবাসের রানায়ণ ও কাশীদাসের 
মহাভারতে ভণিত৷ আছে। তাহার কারণ, স্বামাদের যনে হয় এর কাব্যগুলি পাচালীর আকারে 
পঠত এবং গীত হইত বলিরা ভশিতা দিবার প্রয়োব্দন হইয়াছিল। ইহাতে শ্বোত্ৰগের 
» পক্ষে রচয়িতাকে নির্দেশ করা সহজ হইত । 
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এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক বে, অধিকাংশ কবিতার ভণিত৷ থাকিলেও ভণিতাবিহীন 
কবিতাও বিরল নহে । কোন ক্ষেত্রে হয়ত কৰি নানের কাঙ্গাল ছিলেন না, এ জন্য তিনি 
স্বীর নাম যোগ করেন নাই। আবার কোনও কোনও স্থানে হয়ত এমনও হইয়াছে যে, 
কালক্রমে ভনিতার কলিট লুপ্ত হইয়াছে । প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে রাধাযোহন ঠাকুর 
পদাসৃতসমুদ্রের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভূমিকার বলিয়াছেন যে, বহু পদের অংশ বিলুপ্ত হইয়াছে । 
লিপিকরের দোষে অনেক সময়ে এক নানের স্থলে অন্য নাম চলিয়া গিয়াছে, এবং লিপিকর- 
পরম্পরায় সেই ভুল চলিয়া আসিতেছে। বে স্থলে এইক্ূপ কোনও ভুল হয় নাই, সেখানেও 
অন্য কারণে কখনও কখনও কৰি-পরিচয়ে আমাদের বাৰ৷ ঘটে। বিদ্যাপতি কখনও 
কবিশেখর, কখনও কৰিকণ্ঠছাৰ, কখনও কবিঝ্ভ নামে ন্মাপনার তণিত। দিয়াছেন । অন্য 
কৰিও যে এ সকল তণিত৷ প্ৰয়োগ করিতে পাক্ষেন না, এমন লহে। এরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চয় 
কৰিয়া বল৷ কঠিন যে, কোন্‌ পদটি বিদ্যাপতির এবং কোন্‌ পদটি অন্য কৰির। বিদ্যাপতির 
নামে পরিচিত বহু পদ শ্রীযার্সন সাহেব কর্তৃক পরের বলিয়। পরিত্যক্ত হইয়াছে । ইহা 
নিশ্চিত জানা গিয়াছে একাধিক যদুনন্দন, ১০/১১ জন বলরামদাস, ৮ জন গোবিন্দদাস, 
২ জন রামানন্দ, ২ জান খবনশযাস এবং ২ কন নরহরি ছিলেন। স্থৃতরাং তশিতাও সকল 
সময়ে আমাদিগকে নিঃসংশ়রূপে কৰি-নির্ণয়ে সহায়তা করে লা । তাহা হইলেও সাছিতোর 
ইতিহাসে তণিতার বিশেষ মূলা আছে। এই তণিত। হইতেই আমরা জানিতে পারি 
বাছা অন্য কোনও প্রকারে জান সন্তৰ হইত না-_বে চৈতন্যের পরে বজে অনেক নছিল৷- 
কনি এবং সুসলমান পদকর্্ার আবির্ভাব হইয়াছিল। 
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বৈষ্ণৰ পদাবলীর তাষা-সদ্ন্ধে দুই-একটি কথা বল৷ আবশ্যক । ইছা স্বীকার করিতেই 

হইবে যে, পদাবলীর ভাষা আধুনিক কবিতার ভাঘ। হইতে কতকটা পূথক্‌ । ভাষার এই 
পার্থকাই যে অনেক সময়ে পাঠকের পক্ষে এই সকল কবিতার অর্থবোধের অন্তরায় স্্টি 
করিয়াছে, সে সঙ্গন্ধে সঙ্গেহ লাই। অ্রছন, পেখলু, তেল, কহত, ডারত, রহ প্রভৃতি শব্দের 
ব্যবহার বৈষ্যব কবিতায় এত অধিক যে, পড়িতে গিয়াই গোলে পড়িতে হয়। এই সকল 
পদ যখন আনব। কীর্ভরনীয়ার মুখে শুনিতে পাই, তখন আবাদের তেমন অন্থুবিধা হয় না ; 
কারণ, কীর্ডনীয়া ‘অলঙ্কার’ ঝা “‘আখর' দিরা দুরের্বাধ ঝা অপরিচিত শব্দগুলিকে বিশদ 
করিয়া দেন। উদাহরণ-স্বক্পপ যেকোনও পদ লওয়া যাইতে পারে। মনে করুন 
কীর্তরলীয়া গোবিপ্পদাসের একটি পদ ধরিয়াছেন : 


কার্রনীল। গাহিবাৰ সুখে বলিলেন, “কে বলে তান অঙ্গ নাই গো? আনি এই এখনি দেখে » 


© 


প্রমথ সংস্করণের তুষিকা vo 


এলাম। কূপ ধ'রে মদন দাঁড়াবে আছে। সেই রতি-পতি কেলি-কদছ্বের মুলে 
নৃত্তাভঙ্গীতে দীড়াইয়৷ আছেন, ইহ। আসি প্রত্যক্ষ দেখিয়া আলিরাছি। পরে পদকর্ভা 
বলিতেছেন যে, হঁ। তুনি ঠিকই নেৰিৱাছ ; তৰে সে সদন নহে, 'দন-সোহন অবতার । 

এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে, তবেই কৰিতাগুলির নাবুর্যা সকলের পক্ষে আস্মাদনযোগয 
হইয়া। উঠে। পদাবনীর মধ্যে এই যে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত শব্দের ব্যবহার দুষ্ট হয়, 
ইহাকে সচরাচর 'ব্ছবুলি' নামে অভিহিত করা৷ হর়। অনেকে অনুসান করেন” 
নামক ভাষা সৈথিল ভাষার অনুকরণে সৃষ্ট হইরাছিল। পিঙ্গলের ছলোগ্রস্ে ববঙ্গবুলির নত 
প্রাক্তে বিরচিত রাখাকৃষ»্পাদের নবুনা আছে । অবশ্য পরবন্তী যুগে বিদ্যাপতির পদ 
সৰ্ব্বত্ৰ প্রচারিত হওয়াতে নৈখিন তামাৰ অনেকটা প্রভাৰ কূপ প্রাকৃতের উপর পড়িয়াছিল । 
গোৰিন্দদাস প্রভৃতি কৰির পদ ৰিন্যাপতির স্বারা ৰিশেষরূপে প্রতাৰান্বিত। নিশ্ব ভাঘার 
বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হওয়ায় সে সমরে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রচারে স্থবিধা ঘাটিরাছিল বলিয়া 
মনেহয় ; কারণ,সকল প্রদেশের লোকই বৈক্ৰ কৰিত৷ সহজে বুঝিতে পারিত। বৈধ ধৰ্্দেৰ 
প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৈঞ্ৰ পৰাৰনীও ভারতের ৰিতিন্ স্থলে প্রচারিত হইয়াছিল। এখনও 
রাদপুতান। ও মধ্যভারতের কোন কোন রাজ্য গৌড়ীয় বৈধ ব্ স্বীকার করেন। উড়িয্যার 
বাজার প্রায় সকলেই সেই নতাবলর্বী। বৈকৰ পদের প্রসার বাড়াইবার জন্য কবিরা হিন্দী, 
মৈথিল প্ৰস্তুতি ভাষার বহু শব্দ ও ক্রিয়৷ ব্র্বুলিতে গ্রহণ কৰিৱাছিলেন। এই তামার আদি 
খ:জিতে গেলে আমর দেশীয় প্রাকৃতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিব । 

যাহা। হউক, মহাজন পদাবলী ব্যতীত জন্য কোথাও আরা 'ব্রবুলি'র সাক্ষাৎ পাই 
না। রাধাক্ব»-লীলা-বিথরক পদে এই ভাছা ব্যবগ্ৃত হর এবং ব্ৰঞ্জ বা বৃন্দাবন রাধাকুষেচর 
লীলাপ্বলী, এই জনাই বোধ হয় এই ভাষার নাম শ্রলবুলি (ব্রজ্দের বুলি বা ভাষা) হইযাছে। 
বৃন্লাবনেও বাঙ্গালা ও হিন্দীর সংনিশ্রণে উৎপনু একপ্রকার ভাঘ। ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সে 
ভাষার সহিত পদাবলী-প্রচলিত 'ব্রলবুলি'র সম্বন্ধ নাই | নৈথিল, হিন্দী, উড়িরা ও অসমীয়। 
তামার প্রভাব পদাবলীতে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তাহার কারণ কবিদিগের ব্যক্তিগত 
পক্ষপাত ৰ্যতীত আর কিছুই নহে । নিক্ষ নিক্ষ দেশের ভাষা সকলের নিকটেই নিষ্ট লাগে । 
'দেসিল ব জনা সব জন সিঠঠা।' তার পরে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবও কম নে । অনেক 
সহাজন-পদ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত, আবার অনেক পদ সংস্কৃতির অনুকরণে গ্রথিত, যখা : 


নপ-নপন চল-চন্সন-গন্ধ-নিন্দিত অঙ্গ। 
জলদ-সুপপর কথু-কন্ধর নিন্দি লিল ভক্ষ || 


এই সকল কারণে পদাবলী সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছু দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। 
পদাবনীর এই দুর্বোধ্যতা দুর কৰিয়৷ যাহাতে সাধারণের পক্ষে ইহা উপভোগ করা বায়, 
তজ্জন্য এই পুস্তকে প্রত্যেক পদের নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে । সব্বত্রই যে 
আমরা আখ ঠিক ধরিতে পারিরাছি, ব’ ব্যাখ্যা যথাযোগ্যভাবে দিতে পানিরাছি, তাহা সাহস 
করিয়া বলিতে পারি না। পদাবলীর সব্যে এক্ূপ বহু ভাবসনুদ্ধ কবিতা আছে, যাহার অর্থ 


বাহির করা ৰৱ তাঘাতন্তুৰিৎ ভাবুক ব্যাক্তির অক্লান্ত পরিশ্বমসাপেক্ষ। 
055 BT. 





২ ৰৈক্ণৰ পদাবলী 
[s] 


বৈক্ুৰ পদাবলীর দ্বার৷ ৰঙ্দেশে এক বিপুল কাব্/-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। যে 
যুগে এই সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল, তাহাকে গীতি-কৰিতার যুগ বলা হয়। এরূপ বিপুল 
গীতি-কবিতা-ডাণ্ডার 'আর কোনও দেশের সাহিত্যে আছে কি লা সন্দেহ । কি অস্ভুত 
প্রেরণার ফলে এই পাবনী-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর জীবনী ও তৎপ্রচারিত ধর্ষ্মের সহিত পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক । যদিও 
বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূৰ্বে আবির্ভূত হইয৷ কাব্য-সাহিত্যে অমূল্য রস্তরাজি প্রদান 
করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি পদাবলীর প্রসার ও আদর চৈতন্যের আবির্ভাবের পরেই বেশী 
হইয়াছিল। তাহার সমসাময়িক ও পরবর্তী কৰিগণের দ্বারাই বৈঝব কবিতার অকুরস্ত ভাগার 
রচিত হইয়াছিল । গোবিন্দদাস, ড্ঞানদাস, লরোত্তমদাস, বলরামদাস, ঘনশ্যামদাস প্রভৃতি 
বহু কৰি সাহিত্যের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগা। অবশ্য বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস 
গীতি-কবিতা-সাহিত্যের অবিপংবাদিত সম্রাট, পদাবনীর রচরিতৃগণ প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা 
ভজনের উৎকর্থের উদ্দেশ্যেই কৰিতা৷ রচনা করিয়াছিলেন, এই জন্য এই সকল কৰিকে 
'মহাজন' আখ্যা দেওয়া হর়। সকল কৰিই শ্রেষ্ঠ নেন, সকল কবিতাও মনোজ্ঞ নহে ; 
কিন্তু যে প্রেরণা হইতে এ সকল কৰিতার উত্তব তাহা যে অসাধারণ, সে সঙ্ধদ্ধে সন্দেহ নাই । 

এই গীতি-কাবোর প্রধান উপল্রীব্য শ্রীরাধাক্ঞ্চের প্রেম। দাম্পতা প্রেম জগতের 
সমস্ত কাবাকলার জীবন্ত প্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে ; তাহার কারণ, রসই কাব্যের প্রাণ 
বা আয্মা। যেখানে রগ বা৷ আনন্দ নাই, সেখানে কাব্য নাই। দুঃখের অভিৰ্যক্তিতেও 
আনন্দ থাকিতে পারে ; সুতরাং তাহাও ‘রস’ শব্দের অন্তর্ভুক্ত । সুখ-দুঃখ লইয়াই জীবন ; 
অুখ-পূঃখ লইরাই কবিতা ৷ সমালোচক সতাই বলিয়াছেন, "Poetry is the criticism 
91110. জীবনের মধ্যে যত প্রকার রসানুভূতি আছে, ভালবাসা তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ । সেই 
জনাই অনুরাগ, মিলন, বিরহ, বেদনা লইরাই জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতা রচিত হইয়াছে। পুত্রের 
প্রতি মাতার সকরুণ ন্েহ, পুত্রের বিরহে মাতার কাতর ক্রন্দন, সখার জন্য সখার 'অসীম 
জন্য নায়িকার উৎকণ্ঠা, প্রেমাম্পদের বিরহে বেদনাতুর হৃদয়ের সর্দ্ভেদী হাহাকার-_ 
এই লইয়াই যাবতীয় কবিতা ॥ বৈষ্ব কবিতাও এই সকল রসের অনুবৃত্তি ও বৈচিত্রা 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতেদ এই, সাধারণ কবিতার সংখ্য, বাৎসলা, দাম্পত্যপ্রেস মানুষের 
মধ্যে নিবন্ধ ; বৈকব কবিতায় উহা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বৈচিত্র্ে স্ফুত্তি লাভ করিয়াছে। 


বন্ধু: সমপ্রাপ: সখা সতঃ)' সখা হইতে হয়ত এসনই হওরা। উচিত। যশোমতী বিশুদ্ধ 
বাৎসল্যমরী ; বাৎসন্য হইতে তাঁহাকে করিরা দেখিলে কিছুই থাকে লা 
শ্রীরাধিকা কৃক্প্রেনের জীবন্ত বিগ্রহ ; হার জীবনের সবখালিই সেই প্রীতির 


মাধুর্ঘ্যে ভরপুর । 
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অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, রাধাকুষ যদি ভগবহপদ-বাচ্য হয়েন, তবে 
তাহাদিগকে দিয়া সাধারণ মানুষের মত লীলাখেলা না করাইলেই ভাল হইত। এ স্থলে 
একটি কথা সনে রাখা আবশ্যক বে, বৈক্ণবের) ভগবানকে অনস্ত এ্র্ব্যের অধিকারী করিয়া 
আনাদের জীবনের সুখ-কুঃখের পরপারে নিব্্বাসন করিয়া দেন নাই--ইংরেজ কৰি যাহাকে 
বলিয়াছেন “1০৩ far from the sphere of our SOrrow."" শরীটচৈতন্য যে খর্ব 
প্রচার করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত এবং স্বয়ং তগবান্‌ বলিয়া কথিত হইলেও তিনি যে 
জীবের একান্ত আপনার, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'অবধিল-রসামৃত-মৃত্তি শ্বরীক্ষ্ণ যে 
মানুঘের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, অত্যন্ত প্রেমাস্পদ, ইহাই শুীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত ধর্স্মমতের প্রধান 
বৈশিষ্টযা। আরও অনেক ধর্দসতে ভগবানের সহিত নানব নিকট-স্বদ্ধ পাতাইবার চেষ্ট। 
করিয়াছে। খৃষ্টানের। ভগবানকে পিত। বলিয়া সন্তাষণ করেন, শৈবেরাও উপাস্য দেবতাকে 
বরূপতাবে সস্বোধন করেন, শান্তেরা ইস্টদেবতাকে “না” বলিরা ভাকেন। তগবানুকে 
একবার আপনার জন বলিয়া সনে করিলে সখা, পুত্র, প্রাণপতি, কিছুই বলিতে আর দ্বিধা 
হয় না। বামপ্রসাদ যে বহরে ভগবাবৃকে “মা বলিয়া চিনিতে পারিলেন, তখনই তাহার 
কবিতার উৎস খুলিয়া গেল। তিনি কখনও তাহার সহিত খেল৷ করিতেছেন, কখনও 
কোন্দল করিতেছেন, কখনও তাঁহার নিকট আব্দার করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যও যখন 
নিজদের জীবনের থখ-ু£খ, বেদনা-বাখার মধ্যে তগবাৰ্কে পাইলেন, তখন ঈশ্বরের উশবর্ষা- 
সখ্তিত রূপ আর রহিল না । হৃদয়-দেবতাকে লইয়া তখন কাব্যকলার সমস্ত বিলাসই সন্তবপর 
হইল। 

“পূজ্োঘৃনুরাগে৷ ভক্তি:'--পূজনীয় ব্যক্তির প্রতি যে অনুরাগ, তাহার সাধারণ নাম ভক্তি । 
কিন্ত এখানে ঈশ্বরে যে পরানুরক্তি বা প্রগাঢ় প্রেস, যে প্রেষ সকল ভুলাইয়া দেয়, যে প্রেমে 
জেববুদ্ধি থাকে না, যাহা আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিলাইয়া দিয়া চরিতার্থ তা লাভ করে, তাহাই 
ভক্তি । "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।' এই পরানুরক্তি বা প্রেমই বৈষ্ণব কবিতার সবগুলি খরণার 
ধার! দুটাইয়া দিরাছে। ইহাই পদ-সাহিতো শ্রীচৈতন্য নহাপ্রভুর সব্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। ইহাই 
কাবা-লগতে নূতন প্রেরণা আনয়ন করিল। ইহারই জনা বৈষ্ণব কবিতার মাধুর্য চির- 
নবীন ; বহুবার শুনিলেও ইছা পুরাতন হয় না । রস-সম্পদেও এই জন্য ইহা গরিষ্ঠ। একজন 
সুধী সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন, “ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, এরূপ শত 
শত পদ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে কি শব্দ-লালিত্য, কি ছন্দের ক্ষার, কি ভাবের চমৎকারিত্ব, 
যে দিক্‌ দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, সেরূপ কবিতা শুধু ভারতীয় সাহিতা কেন, বোধ 
হয় বিশ্ব-সাহিত্যেও খুব কম আছে।" 

পদাবলী গীতি-কবিতার সমষ্টি হইলেও তাহাদের মধ্যে পরস্পর একটি সম্বন্ধ রহিয়াছে। 
এগুলি প্যাব্শ্রেভের 30167. 19851 কবিতার মত খণ্ড কবিতা নহে, বরং 
ইহাদিগকে খণ্ডকাব্য বলা যাইতে পারে। লীলার বৈচিত্রা অনুসারে কতকগুলি কবিতা 
গোষ্ঠ, কতকগুলি বিরহ, কতকগুলি নান-_এই ভাবে গ্রথিত হইতে পারে ॥ কোন্‌ কবিতা 
কোন্‌ রসের বা কোন্‌ পর্বারের অন্তর্গ ত, তাহা সেই কবিতা দেখিলেই বুঝা যায়। বহ কৰি 

* সতীশচন্রা ৱাৱ, এব-এ.. “অপ্রকাশিত পস্াবলীব ভূমিকা" । 
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“বৰান”-সম্বস্ধে পদ রানা করিয়া পগিৱাছেন, সেগুলির নব্য হইতে পদ বাছিয়া সান্গাইলেই সুন্দৰ 
একখানি শণ্ডকাৰয হইতে পারে। কাীর্ত্রীযাগণ এইক্পডাবে পদ বাছা “পালা! সাজাইয়। 
খাকেন। বর্তমান চরানে সপ রীতি সম্যক অবলস্থিত হয় নাই। '‘পদকঘতক' প্রভৃত্তি 
সংকলন-গ্রস্থেৰ উদ্দেশা লইয়া সে এই ক্ষ গ্রহ্থশাদি খত হয় নাই, ইহা অভিজ্ঞ পাঠককে 
বলিরা দিবার প্ররোলান লাই । বৈক্চল কবিতার আ্বাদন সকলো বাহাতে ্বয়পৰিসারে পাইতে 
পাৰেন, তাথ্বারই চে। করা হষইয়াচ্ছে বাত্র। 


[৪] 


পূৰ্বেই ৰলিৱাছি বে, শীচৈতনা বৈষ্ঞ বাটে এবং কাব্া-সাছিতো যে অপুর পেষণ 
লন করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন ৷ শৃহত্যাগী, সন, সন্রখলালসাবাজিত চৈতনাদেন 
প্রেষের এক নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। পাৰিব, প্রাকৃত প্রেমের সম্পর্ক লেশষাতে পরিছার 
করিয়া তিনি এক ক্মপ্রাকত স্বগীর প্রেস-রাজোযর সন্ধান জগতে প্রচার করিলেন। 


সবুর বু ন্দাৰিপিন-সাৰুৰী-প্ৰৰেশ-চাতুৰী-সাৰ । 
বরক্ম-বুবতী-ভাবের ভকতি শকতি হইত কার ।। 
এই পদটিতে নান্থ ঘোষের তণিতা আছে ; কখনও কখনও নরহরি সরকার ঠাকুরের 
নাও দেখিতে পাওয়া যাল। উভয়েই সহাপ্রভুর সামরিক ; সুতরাং তাহাদের চা 
প্রযাণ অগ্রাহা করা বার না । তাঁহারা বলিতেছেন যে, শ্রীশৌরাক্ সবুর বৃন্দাবসের অপ্রাকৃত 
প্রেসবাধুর্ধো প্রবেশ করিবার সন্ষেত ন্মাবাদিগক্ষে ক্ষানাইয়াছেন। তিনি লা হইলে 
্ক্ষরসলীগশের নি:স্বাথ ভক্তি বা প্রেমের কথ? জানাইতে কাহার শক্তি ছিল? বজ্ত-মাংসেত্ 
সংপ্রব্ধীন বে প্রেম, তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল । 


'আেক্রিয-স্রীতি-ইচছা তারে বলি কাস। 
কুজেক্রিয়পুরীতিইচছা ধরে প্রেস নান )। 


দেহের তুত্তির সম্বন্ধ যেখানে আছে, সেখানে প্রেস হয় সা। সর্ব্বপ্রকারে দেহের স্ব 
হইতে বিবূক্ত হইয়া চৈতনাদেৰ স্বীয় প্রেমের আস্বাদন পাইয়াছিলেন। তাহারই অভিব্যজ্ি 
ক্াবোর শ্পিরাধা | শ্রীরাৰ৷ প্রেষিকা, কৃষপ্রেসে জ্ঞানহারা, উন্মুক্ত | কিন্ত শ্রীরাধা কে?” 
ভগবালেরই প্রেস-রসমৃত্তি, ভাহারই হলাঙ্গিলী শক্তি । ভগবানের শক্তিতে জগতে স্ছ্টিস্থিতি- 
প্রলয় হয় ; কিন্ত তগনানেন ন্নন্ শক্তি ত ইহাতেই সীমাবদ্ধ নয়, তিনি রসস্বক্ূপ, আনন্দময়, 
“পিৰীতি রসের সার'। তিনি বেমন আপনার চিৎ্শক্তির স্বার৷ আপনার তত্ব আপনি অবগত 
হয়েন, তেমনি প্রেনন্বর্ূপ বা আঙ্দাদিনী শনির সবার আআপনাঞ্চে আপনি আশ্বাদদ কয়েল । 
স্বতরাং কৃষ্ণ ও বাবার বগোযে তত্বত: কোন ভেদ লাই । বৈষ্চব কবিরা কৃষ্ণকে রসিকশেখর 
ৰ রসিকেক্রু-চুড়াননি এবং রাষিকাকে সৰ্ব্ব পের আধার সারিকাগণের পিরোষপি করিয়া 
চিত্রিত করিয়াছেন । 








প্রথম সপ ্তেরাপের তূবিকা ২/০ 
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চৈতনাদেৰ ৰাৰাকৃষ্চের পদাবলী দিনরাত আশ্বালন কৰিতেন | শ্ীবাল-ক্ষন্ে লঙগর 
দরগা বন্ধ করিয়া সারারাত্রি গান চলিত । পুরীতে স্বজপ পানোদর, রার রামানন্দ ও গোনিম্পের 
সঙ্গে চৈতন্য কত রাত্রি নাচিয়া গাহিয়া কাটাইরা দিতেন, তথার '্ঘপর কাহার প্রবেশাধিকার 
ছিল লা। যখন সহস্র সহস্র লোকের সঙ্গে তিনি নগর-কীর্ত্লে বাছির হই তেন, তখন লার- 
ক্ৰীর্ত্ন চলিত। 
অঅস্তরবঙ্গ লক্ষে করে বস-আশ্বাপন । 
বিবাক্ষ লঙ্ষে কারে লাম-সঞ্চীর্ন ।। 


চৈতনাচৰিতাৰূতে ৰণিত আছে, তিনি অন্তরঙ্গ তক্তদের সহিত কত ছল্দোবদ্ছে রাধাক্ক্চের 
পরে আস্বাদন করিতেন ; করনে সেই রসে বিভোর হইরা। তিনি জ্ঞানছার। হয়া পড়িতে | 

শ্রীগৌৰাঙ্গের জীবনে রাখার বিরহবাখ। জীবাস্তভাবে ফুটিরা উঠিযাছিল। তাঁহার 
উদ্ছক্মল দেহকাস্তি শীবাৰিকার অনুরূপ ছিল। তাঁহার কুষ্চপ্রেমও শ্রীরাধাক তন্মুযাতা স্যুপ 


সা সা 
স্পা প্রকাশিত হইত। অনেক বৈষ্চব পদে কবিরা চৈতনাদেবকে শাকিরা তহারই 
শ্রীষ্ত্তিকে রাধাকুষ্ছের নুগল-সিলানের প্রতীক করিয়া দে্াইবাছেল। এক দিকে গৌব- 
চক্গিকা, অপর দিকে গৌরের শিলসোহর করা বাধাকুষ্ষের পদ । এই দিকে গৌরলীলা 
স্মরণ করিয়া রাধাযোহন ঠাকুর গাহিলেন : 


আজু হাৰ কি পেখন্‌ নবীপ-চলগ । 
করতলে করই বয়ান ব্ববলক্ব ।। 
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পত্থ। 
খেলে খেনে কুলবলে চলই একাস্ত ৷ 
ছল ছল দরনে কৰল নুবিলাস। 
নব নৰ ভাৰ করত পৰকাশ ।। 


অপর দিকে রাধানোহনের বহু পূর্বে চত্তীঙ্গাপ গৌরলীলার আগাসনী হৃদরঙ্গৰ করিয়া 
গাস্িয়াছিলেল : 


বের বাহিরে হে শতবার, 
তিলে তিলে আইসে যায়? 
মদ উচাটন, নিশ্বাস সহ, 


© 


২৬/০ বৈক্ণব পদাবলী 


ততো পরবর্তী রাখাকৃক-পদাবনীতে ত কথাই নাই, কিন্ত তাঁহার পূবনতী কৰি 
চণ্ডীদাসের কৰিতারও তীহার আস লীলার পূর্বাভাস পড়িয়াছিল : 


অকখন বেয়াৰি এ কহা৷ নাহি যায় । 
বে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।। 
পারে বরি পড়ে সে চিকুর গড়ি যায়। 
সোনার পুতলি যেন খুলায় লুটায় || 


চণ্ডীদাস তাঁহাকে দেখেন লাই-_জগতে একমাত্র চৈতন্যই হরিনাম শুনিলে সফলের পায়ে 
গড়াগড়ি যাইতেন। চণ্ডীদাসের রাধা এখানে গৌরলীলার পৃরর্বাভাস। কোন শ্রেষ্ট ধন্মবীর 
কিংবা কর্রবীরের আগমনের পূব্বে শ্রেষ্ঠ লেখকদের আবির্ভাব হয়, তাহারা সেই ধনীর বা 
কর্ববীরের আগমনী গান করেন, ভাবী ঘটনা তাঁহাদের হৃদয়ে ছায়াপাত করে। এইভাবে 
বসো ও ভল্টেরার নেপোলিয়ানের আবির্ভাবের পুর্দ-সূচনা করিয়াছিলেন এবং চণ্তীদাস 
মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পৃ্বে তাহার লীলার সুর সুমধুর সঙ্গীতে বহিয়া আনিয়াছিলেন। 
যখন বিদ্যাপতি বিসপী গ্রামে বসিরা সংস্কৃত 'অলঙ্কারশাস্ের সঙ্গে সুর মিলাইয়। রাধিকার 
বয়ঃসন্ধি বর্ণ ন করিতেছিলেন__যখন লিখিতেছিলেন, “বীর নয়ন অধির কি ভেল”' কিংবা 
“আধ আচর খসি, আধ বদনে হসি, আধহি নরান তরঙ্গ ।”-_তখন লাননুরের কৰি পূৰ্ব্বরাগের 
যে চিত্র উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন, তাহাতে যৌবনাবেগের প্রসঙ্গ নাই । তাহা 
ক্রি-কর্্া তপশ্বীর,_“জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো”'-_যে রাধিকা লীলান্বর 
পরিয়। কুঝেঃর বর্ণ -সাদ্‌শ্য অনুভব করেন, এ রাধা সে রাধা নহে : 


বিরতি আহারে বাক্ছা বাস পরে 
যেনতি যোগিনী পারা। 


রাধা উপবাস করেন এবং গোকুয়৷ বস্তু পরেন। বস্ততঃ বেণু-বীণার সঙ্গীতমুখর-_মানা 
রাগালাপনে বিচিত্র-_পাখিব কাহিনীর চিহ চণ্তীদাসের পুর্বরাগে বেশী পাওয়া যায় না। 
তই গভীরতাবে তাহার গুঢার্থে র বিচার করা যাইবে ততই দেখা যাইবে, এখানে অনুরাগের 
সানে ঘোর বিরাগ, সংযোগের নানে পাৰিব স্থখ-ডোগের সম্পূর্ণ বিয়োগ। প্রেমময়ের 
স্বাশীর সুর শুনিলে ঘর আর যর খাকে ল৷। তখন সংসারের সাধ্য কি তাহাকে .কর্ততবোর 
স্বাধন দিয়া ঘরে আট্কাইয়া রাখিবে? চণ্ডীদাসের কবিতায় সৰ্ব্বত্ৰ সেই বৈরাগোর সুরটি 
শুনিতে পাওয়া যায়। 

চত্তীনাসের বহু পদে একান্তভাবে প্রেমাস্পদের চরণে আত্তসনর্প শের কথা আছে; যথা, 
“কানু অনুরাগে এ দেহ লপিনু, তিল তুলসী দিরা।”' তিল তুলসী দিয়া--অর্ধাৎ সমস্ত 
স্বন্ পরিত্যাগ করিয়া_্তাহার অনুরাগে দেহ-সনর্প প। বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদেও 
এই আুরটি পাওয়া যার : 


দেই তুলসী তিল, এ দেহ সনপিল্‌ 
যা অনু ছোড়বি মোয ৷ 
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বলিতেছেন-_ _নদানার চক্ষু, কণ” প্রভৃতি ইন্রিয় তোমার সেবার চিরতরে নিযুক্ত করিব 
সংসারের দাবী-দাওয়া আমার উপর আর রহিল না, আনি একেবারে তোনারই হইলাম ॥ 

সমস্ত বৈষ্ণব পদেই এই ৰিশ্বনিযস্ত৷ আনন্পনর পুরুঘববের বীশীর সুর ধ্বনিত হইতেছে । 
কীর্তনগানের গৌরচল্লিক। শ্রোতার লক্ষ্য সেই দিকে আকৃষ্ট করিয়া অধ্যাস্ত-রাজ্দ্যের দিকে 
ইঙ্গিত করে। 


[1] 
বৈষ্কৰ কৰিদিগের অধ্যাস্বভাবের কখ। ছাড়িয়া দিলেও তাঁহাদের আর-একটা দিক্‌ আছে 
__তাহ। কবিত্বের দিক্‌ । বৈষ্ণব কৰিত৷ সনুদ্ৰগানী নদীর ন্যার। নদী চলিয়াছে; দুই 
দিকে তটভূমি, তাহা আনন্প-কলরবে নুখরিত হইয়া নদী চলিতেছে ; দুই ধারে ফল-ফুল- 
সমন্বিত তরুলতা, জন-কোলাহল, পরীর অপূন্দ শৌন্দর্ধা, ফুলের বাগান। কিন্ত যখন নদী 


পথ বাহিযা চলিয়াছে-_ফিন্ত তাহার পরম লক্ষা সেই অজেয় দুরধিগন্য নহাসত্য । বিদ্যাপতি 
বাধার যুখে বলিতেছেন-_হে কৃষঃ। তুমি আনার মাখার ফুল, চোখের কাজল, গলার বুক্তাহার, 
তাহ হইতেও বেশী, তুনি আনার নিকট পাখীর পাখা__তোমাকে ছাড়া আনি একেবারে 
অচল হই-_সাছের পক্ষে জল যাহা, তুষি আসার কাছে তাহাই, জল হইতে তুলিলে সে তখনই 
ষরিনা যায়নি তোমাকে শৰ দিরাছি। কিন্ত ''নাধব তুহ' কৈছে কহৰি মোয়”__ 
আমার সর্ধন্থ দিয়াও আমি তোনাকে চিনিতে পাৰি নাই । তুনি আমার নিকট দুর্জে__. 
মাধব, বল তুমি কে এবং কেষন। 

রাধা কাহাকে তাঁহার সর্বস্ব দিয়াছেন ?--সব্ববব্ব দিয়া শেষে পরিচয় ছ্িজ্ঞাসা”__এ মন্দ 
নয়। প্রেমিক এত তপস্যার পর বুঝিতেছেন__্বাহাকে তিনি আপন হইতে আপন মনে 
করিয়াছিলেন, তিনি পরাৎপর, অবাড্ৰনসগোচর | বৈধচৰ কবিতা এইভাবে জানা পথ 
দিনা লইয়া যাইয়া অ-্গানার সন্ধান দেয়। 

এই ভাবের পদ চণ্ডীদাসেরও জাছে। রাধিকা পরকে আপন করিয়াছেন, আপনার 
জনকে পর করিয়াছেন ; ঘরে সন নাই, খর বাহিরের নত হইয়া গিয়াছে-_আর বাহিরে 
অভিগারে যাইয়৷ যেন আসল ধর পাইয়াছেন। সারারাত্রি জাগেন-_এবং দিনের বেলার 
ঘুমে এলাইরা পড়েন__“রাতি কৈলান দিবস, দিবস কৈলাস রাতি'', কিন্ত বাহার জন্য তিনি 
এই সৰ্্বস্বত্যাগী প্রেসসাৰন। করিলেন, যে প্রেমে প্রাকৃতিক নিয়নের বিপর্য7য় করিয়া অসাধ্য- 
সাধন করিলেন, সেই পূকুঘবরকে ত মুহঁ্কালের জন্যও আপনার জন বলিয়া মনে করিতে 
সাহস করেন নাই। এত করিয়াও “বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ।'' এত ভালবাসা 
দিয়াও সৰ্ব্বদা 

এই ভয় উঠে যনে এই ভয় উঠে। 
না জানি কানুর প্রেষ তিলে যেন টুটে | 


© 


ও অক্ষ পদাবলী 


বৈষ্ণব কবিতা এই সসীস ও অসীনের সন্ধি্থলে। সশীমের মধ্যে সমস্ত নরলোকের 
সৌন্দৰ্য, বাণীকূঞ্জের সার কবিত্ব ; এবং হঠাৎ সেই কবিতার সুৰ বদলাইয়া বায়, আসল 
পাওয়া জিনিস হারাইয়া যায এবং সনস্ত বিঘরটা-__যাহা পরিকার বলিয়া ননে হইয়াছিল, তাহা 
_টিল এবং অশ্পষ প্রহেলিকার মত হইর। বঁড়ার। তখন প্রগাঢ় আলিঙ্গনেও আলিজনের 
স্পৃহ। সিটে না, শত শত বাসস্তী রজনীর ক্রীড়া-কৌতুকেও হৃদয়ের ক্ষুধার তৃষ্চি হয় না। জন্ম 
তরিয়। রূপ দেখিয়াও রূপের তৃষ্ণা মিটে না । একি অকুরস্তবহপা। এই অপার আনন্দের 
পর-পার দেখা বায় লা। ্ 

বাঝার তপলযা যোগীর তপলযা._-সাবারান্রি আক্ষিনায় জল ঢালিয়া পিছল পথে যাতায়াত 
শিক্ষা করেন, প্রির বখন ডাকিবেন, তখন সে দুর্গ ন পথে যাইতে হইবে,__পখে কাটা বিছাইয়া 
দুই চক্ষু বুজিয়া তিনি সাবারাত্রি পথ হাঁটেন, অযাবস্যা-রাত্রিতে কণ্টকাকীর্ণ পিছল বনপথে 
তাহাকে ৰীণীর সর শুনিরা “কৃঝ কৃঝণ' বলির যে ছুটিতে হইবে! এই সকল পদে পাখিবের 
সঙ্গে অপাখিবের মিলন, বিগোগাপ্ত নাটোর সন্ত কারুণা অথচ তাহা সিঁড়ির পর সিঁড়ির 
নার প্রেমের উচ্চ স্বর্গ রাজ্য পৌছাইয়া দেয়। 

আমর 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা'য় পাখি প্রেমের চূড়ান্ত দৃশ্য দেখিয়াছি। ভালবাসার জন্য 
মানুষ যত কুচ্ছ, সহা করিতে পারে, পরী-কৰিরা সেই পরিখানের কিছুই বাদ দেন নাই। 
প্রাসাদ-স্বামী কুটীরবাসিনীর পায়ে সর্বস্ব বিকাইয়া দিয়াছেন; কুটীরবাসিনী তাহার প্রেমের 
প্রারশ্চিত্ত-স্বরূপ উত্তাল নদী-তরক্গে জীবন ভাসাইরা দিয়াছে । কত বিরহীর 'শ্বু, মনস্তাপ 
ও দীর্বশ্বাস, কত নিরাশ প্রণরীর আক্-সনর্পণ ও হত্যা, কত প্রেমিকের শ্েতাজনুম্পর 
নির্ধলতা, কত বীরোচিত বৈ ও ুর্তসহিষ্জুতা__পল্ী-গীতিকাগুলির পৃষ্ঠা উল মল করিয়াছে 
কিন্ত বৈঞ্চৰ কবিদের পনাবনীতে প্রেমের গতি আরও অগ্রসর হইয়া, যাহা লক্ষ্যের অতীত সেই 
মহাগতাকে অবলঘ্ন করিয়াছে। কাজলরেখার সহিজ্ছুতা, মহুয়ার ক্রীড়াশীল বিচিত্র প্রেম, 
বলুয়ার ও চত্রাবতীর নি, কাক্নবালার প্রেমের অগ্সিতে জীবন-আহতি__এক কথায়, যে- 
কোন কালে যে-কোন নারিক। প্রেনের পখে চলিয়। যে সকল অনানুধধী গুণ দেখাইয়াছেন,__ 
রাধা তাঁহাদের সকলের প্রতীক । রাধার পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ ও ভাব" 
সন্মিলনের পরে প্রেসের কখা ফ্রাইর। গিয়াছে ॥ কবিরা পৃথিবী আঁকিয়াছেন এবং স্বর্গ ও 
আকিয়াছেন-_-কিন্ত বৈষ্ণব কৰিরা পৃথিবী ও স্বর্গ এক করিয়। দেখাইয়াছেন__তীহাদের 
আক। ছবি বে সত্য, চৈতন্যদেৰ তাহারই প্রাণ।  'পূর্ববঙ্-নীতিকা'য নায়িকাদিগকে 
প্রেমের যে উত্ুঙ্গ শিখরে দেখিতে পাই, তাহা হইতে বৈষ্ণব কবির বৈকুণ্ঠ আরও দূরে, 
মনে হর, গীতিকার নায়িকাদের আর-এক ধাপ পরে বৈষ্ণব কবিদের গণ্ডী সুরু হইয়াছে। 
শত শত সতী বে চিতার পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, সেই চিতার পূত বিভূতি হইতে রাধিকার উত্তব । 
সেই পকল 'শতী' ও নায়িকা হবা-স্বক্ূপ, কিন্ত যখন সেই হবা হোমাগ্রির আহুতি হয়, তখন 


তাহার নাম হয় 'রাধা-ভাব' । 
অদীনেশচন্দ্র সেন 
জীৎগেন্দ্রনাথ মিত্র 





মণ্তয সংস্বরগের ভুমিকা 


শুধু বাঙ্ালাৰ নব আধুনিক ভারতীয় আর্ সব ভাষারই পুরানে। সাহিত্যে জয়দেবের 
শীতগোবিন্দের গীতগুলি লইরাই বৈঞ্চৰ পদাবলীর আরম্ভ । বৈষ্ণৰ পদাবলী নামটি আধুনিক 
কালে দেওা৷। তবে পনাবনী নামকরণ আরদেবই কৰিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ” 
ধিরহ-ভাবনায় যখন অস্থির হইয়। পড়িতেন তখন জরদেব-বিদ্যাপতি-চণতীদাসের গান শুনিলে 
ধৈর্য মানিতেন। এই হইতে বৈঝ্য সমাজে পৰাবলীর সমাদর এবং বৈষণবসাধনার অদদরূপে 
পদাবলী রচনার ও গানের নীতিমত অনুশীলন চলিতে খাকে। বৈধঃব পদাবলী লামটিও 
এখন হইতে সার্থক হুইল। 

বৈষ্ণব-পদাৰলী-বচরিতার৷ তাঁহাদের পূর্ব ও প্রাচীন পদাবনী-রচয়িতাদের 
মহাজন" (অর্থাৎ উত্তরসাধক মহাপুরুষ) বলিয়া শ্রদ্ধা! দেখাইতেন। যাহারা পদাবলী 
মংগ্রহ করিয়াছেন তাহার যে-সব প্রাচীন রচনায় কবির স্বাক্ষর পান নাই এবং অন্য সূত্রেও 
কবির নান জানিতে পারেন লাই তখন 'নহাঙ্গনস্য' বলিয়া সেই পদগুলি উদ্ধত করিয়াছেন । 
এই সূত্রে বৈষ্চৰ পনাবলীর নামান্তর মহাজন-পদাবলী। অগঙ্ভু ভর যিনি আধুনিক কালে 
প্রথম পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি 'নহাজন-পদাবলী' নাম দিয়াই দুই খণ্ডে 
বিদ্যাপতির ও চণ্ডীনাসের পনাবলী ছাপাইয়াছিলেন। পদ ঝাহারা রচনা করিয়াছেন 
ত্রাহারাও পরবর্তী কালে মহাবনরূপে গণ্য হইয়াছেন। এইজন্য পদ গাহিতে গাহিতে 
শেষে তণিত৷ উচ্চারণ করিবার সময় কীর্র্নীযারা করজোড়ে ননস্কার করিয়া পদকর্তা-মহাত্সনের 
প্রতি শ্রদ্ধ৷ জ্ঞাপন করেন। পদের শেষ দুই ছত্রের নখ্যে কবির নাম সন্নিবিষ্ট থাকে । 
ইহাকে বলে 'ভগিত।'। জয়দেবের গানে স্থাক্ষরছত্রে প্রায়ই 'ভগতি', 'ভগিতহ" 
ইত্যাদি পন আছে। বৈষ্ণব পনকর্তারাও প্রায়ই ‘ভণে’, “ভণই' ইত্যাদি পদ ব্যবহার 
করিয়াছেন। ইহ। হইতে পনসংগ্রহকর্ারা পদনবো কৰির স্থাক্ষরবুক্ত ছত্রদ্বয়ে ‘ভণিত৷' 
শব্দটি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। 

পনাবলীর নামের মত রূপও শ্রয়দেবের দেওয়া । জ্রয়দেবের গানে যেমন বৈঞ্চব 
পনাবলীতেও তেমনি সাধারণতঃ স্বিতীর-তৃতীয় ছ্ত্রগ্বয় ( অয়দেবে কখনও কখনও শুধু 
তৃতীয় ছত্ৰ) ‘ধ্রচ্ৰপদ' ৰ! ‘বুয৷'। প্রত্যেক দুই ছত্র গাওয়া হইলে পর ধ্রদ্ব্পদ গাহিতে 
হইত। ধ্রশ্ৰপদ বাদে অয়দেবের অধিকাংশ পদে ছত্রসংখ্যা ঘোল, একাট পদে দশ, একটি 
পদে নর, বাকি পৰটিতে বাইশ । বৈক্ণৰ পৰাৰনীতে হুত্ৰসংখ্য। সাধারণতঃ বারে৷ কিংবা 
চৌদ্দ, দৈবাৎ ঘোল ও দশ। দশের কন ছত্র নাই বলিতে হয়। শেষ দুই ছত্রে কবির নাম । 
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৩০০ বৈষ্ণব পদাবলী 


সেইসঙ্গে ঈশ্বরের অথবা গরুর কিংবা গুরুত্থানীয়ের নামও থাকিতে পারে। বিদ্যাপতির 
পৰাবলীতে তাহার পোষ্ট! রাজার ও রাণীর অথবা অপর কোন স্ুহৃদের নাম পাওয়া যায়। 
পরবর্তী কালে বিদ্যাপতির মত ভণিত৷ শুধু একজন কৰি, গোবিন্দদাস কবিরাজ, দিয়াছেন। 
শেষ ছত্রে দীনতাঞ্জাপন 'অথব। আত্মকন্যাণ কিংবা শ্রোতৃকল্যাণ কিংব। কামনা জয়দেবে 
আছে, বৈষ্ণব পনাবলীতে বেশি করিয়া আছে। 

অয়দেবের পনাবনীর বিষয় রাধাকৃঝেের নান ও নানতগ্রন-লীলা । বৈঝঃৰ কবিতার 
বিষয় প্রধানত: ব্রজে কুঞ্জনীল৷। তাহার নব্যে নুখা রাধাকৃক্ণের বিচিত্র প্রণয়লীল৷। 
কৃষ্ণের শৈশব ও বাল্যলীলা অনেকটা গৌণ। চৈতনালীলাও বৈষ্ঞৰ পদাবলীর বিষয়ীভূত । 
তবে বিশেষ করিরা চৈতনোর বান্যনীলা ও সনুযাস বৈষ্ণব কবিদের উদ্দীপিত করিয়াছিল । 
প্রধান বিবণী ভুত না হইরাও চৈতন্য বৈজুত পনাবলীর (ঘোড়শ শতাব্দের দ্বিতীয় পাদ হইতে) 
আদ্যত্ত কুড়ি আছেন। বাৎসলা রপময় পৰাবলীর কথ! ছাড়িয়। দিলে বৈষ্ণব পদাবলীর 
পট একট মাত্র বৃত্তির স্বার৷ অবিকৃত॥ নে সুতি বিরহিণী রাধার । কৃষঃবিরহবিধুর চৈতনোর 
আনলে এ সুতি আীকা। বিরহিণী। রাধার হৰি চৈতন্যের বিরহনূতি দেখার আগেও বাঙ্গালী 
বৈষ্চৰ কৰি খাকি হাহিলেন, আরও আগেকার কবিদের তো কথাই নাই। কিন্তু ঝাহারা 
বহাতাবাখ্রিত চৈতনাকে দেখিয়া অথবা তাঁহার কথা শুনিয়া ও অনুভব করিয়া রাধার ছবি 
আকিরাছিলেন তাহাদের রঙে রেখায় এমন একটু ভক্তিনযর গভীর ব্যাকুলতা আছে যাহা 
বৈজ্ঞর পনাবলীকে মহীয়ান্‌ করিয়াছে। দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়। আমার বক্তব্য পরিস্ফুট 
করিতেছি। দুইটিই ঘোড়শ শতাব্দের রচনা ৷ প্রথমটি প্রথম পাদে লেখা, দ্বিতীয়টি চতুর্থ 
পাদে। 

নিয্রোন্কৃত পদটি বুরারিগুপ্ডের প্রথম জীবনের রচনা ॥ তিনি চৈতন্যের চেয়ে বয়সে 
কিছু বড় ছিলেন॥ প্রথন জীবনে চৈতন্য তীহার সঙ্গে বয়স্যবৎ আচরণ করিতেন । সুরারি 
চেতনাকে ঈশ্বরের অবতার ভাবিতেন॥ কিন্ত গানটি যখন লিখেন তখন চৈতনেযের বিরহদশী। 
ঘটিতে বিনদ্ব ছিল। শু'্লারির এই পদটি খুব উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে না ফেলিলে 
দোষ হয় না। রাধা কেন, যে-কোন নুন্্হ-প্রেনক্রি্ট নায়িকার উক্তি বলিয়। নেওয়। চলে। 


সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। 


জীয়ন্তে সনিয়া যে আপনা খাইয়াছে 
তারে তুসি কি আর বোঝাও |! 

নয়ন-পুতনী করি লইনোঁ। মোহন রূপ 
হিয়ার সাঝারে করি প্রাণ। 

পরীতি-আগুনি আলি সকলি পোড়াইয়াছি 

চি ক্ষাতি কুল শীল অভিমান || 

না জ্বানিয়া নূঢ লোকে কি জানি কি বলে মোকে 
না করিয়ে শ্ববণ-গোচরে | 

শ্রোত-বিখার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি . 


কি করিবে কুলের কুকুরে | ৯ 





দ্বিতীয় পট গোবিস্পনাস চক্রবর্তীর রচনা । ইনি শ্রীনিবাস আচার্ধের শিষ্য 
ছিলেন। পদটিতে রাধার প্রেনব্যাকুলতা কৃষ্ছের উদ্দেশ্যে নিবেদন-রূপে বণিত। এ 
পদ বৈষ্ণৰ পদাবলীর বাহিরে ফেলা অসন্তব। শুধু 'ব্রচ্ছবিহারী', “বংশীধারী', “শ্যাম 
রায়, 'রাধাকান্ত' ও 'গোপনারী' আছে বলিয়াই লয়, সমস্ত পদটির মধ্যে যে দীন আতি 
ফুট৷ উঠা পেন হরে যে নিত নিটোল অনুভূতিতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাত সত্যতার 
প্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতনো । 


শুন স্বন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী। 
হৃদিসন্পিরে রাখি তোমারে হোরি || 


সম-শৈল কুলনান দূর করি। 

তব চরণে শরপাগত কিশোরী || 

আমি কুজপিণী গপহীনী গোপনারী । 
তুনি জগজন রঞ্জন বংশীধারী | 

আহি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগাহীনী। 
তুনি রসপণ্ডিত বল-চুড়ামশি | 
গোবিল্দদাস কহে শুন শ্যামরায়॥ 

তু বিনে মোর চিতে আন সাহ তায় |॥ 


চৈতনোর পূর্বে (জয়দেব ছাড়া) অথবা চৈতন্যের সমকালে বৈষ্ণব পদাবলী আখ্যান 
অনুসরণ করিয়া ধারাবাহিকভাবে রচিত হইত না অথবা পালাবন্দিভাবে গাওয়াও হইত না। 
তখন সাধারণ গানের মত ছুইকোভাবে গাওয়া হইত। লীলানুসারে ধারাবাহিক পদক্চলা। 
শুরু হইল চৈতন্যের তিরোধানের বেশ কিছুকাল পরে। 

সুশানানে কৰ্ুপ্ৰেমলীল৷ জয়দেবের আগে আদিরসাগ্রুত ছিল । সে রস গীতগোবিল্পে 
সম্পূর্ণভাবে নিফানিত না হইলেও তক্তিরসের ছিটাফোট। তাহাতে সঞ্চারিত হইয়াছিল । 
জয়দেবের পরে যাহারা গান লিখিলেন তীহারা রসের দিক দিয়া সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্তরে নিদিষ্ট 
পথ ধরিলেন। এই পথ জয়দেবই নির্দেশ করিয়াছিলেন। তদ্র“সাহিতোর বাহিরে 
রাধাকুজ্জরীলাকাহিনী সম্পূর্ণ ভাবে আদিরসের গাঢ়ত। ত্যাগ করিতে পারে নাই ॥ চৈতনোর 
সময় হইতে বাক্ষালা দেশের বৈষ্যবধর্ষের মবুররসের (অর্থাৎ রাধাক্ষ্ঃপ্রেমরসের) মর্যাদা 
সর্বোপ্ষি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে কৃষ্ণলীলার প্রেলকাহিনীকে সেই অনুসারে গড়িয়া লইতে হইল । 
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৩০ বৈষ্ণৰ পদাবলী 


এই কাজ করিলেন রূপ গোস্বামী । তিনি 'তক্তিরসামৃতসিদ্ধ' ও 'উদ্ছজলনীলমণি' বইদুইাট 
লিবিয়া কুষ্চলীলার সরণি বাঁধিরা দিলেন। লীলার দুই প্রধান ভাগ হইল-_ব্রজলীলা ও 
সিতালীল৷ ৷ ব্ৰজলীলার ভাগবতপুরাণে বণিত অবতার কৃষ্ণ ও বলরাষের সমস্ত ঘটলা। 
কংসের কারাগারে অন্য হইতে আর্ত করিয়া স্বারকায় বিহার পর্মস্ত। তাহার মধ্যেও 
ব্রজনীলাকে বিশেষ যুল্য দেওয়া হইল। বশোদার ঘরে আসার পর হইতে অত্র,রের সজে 
মধুরাযাত্র। পর্য্যন্ত যে সব লীল৷ তিনি করিয়াছিলেন সেগুলিকে ভগবানের অবতারের কাজ 
বলা চলে না। কেন-ন৷ ব্ৰজলীলা ভূভার......জন্য হয় নাই, ধর্সংরক্ষণের জন্যও নয়। 
সে শুধু নিজের বিলাস। তাই রূপ গোস্বামী ব্রজলীলাকারী কৃষ্ণকে অবতারের উ্্ে স্থান 
দিয়া বলিলেন 'অবতারী", 1২12১৮১১১৯১ 
বাম, বলগাম ইত্যাদি অবতার, 'এতে চাংশকলা: পূংসঃ'। কিন্তু কৃষ্ণ অবতার নছেন। 
তিনি অবতারী, 'ক্ক্ণন্ত তগবান্‌ স্বয়হ'। 

কুকের ব্র্লীলা নৈনিত্তিক বিলাগ। তিনি দ্বাপরবুগে এক বিশেষ সময়ে এই 
লীল। করিয়াছিলেন। গোলোকে তাঁহার নিত্যলীলা । সে লীলা ব্র্জলীলারই যত, তবে 
নিতাধামে কৃষ্ণ চিরকিশোর-_-তাই সেখানে তাঁহার শিশুলীলা নাই। 

ব্রজলীনার বিষয় পূর্বাগত। রূপ গোস্বামী কেবল ভদ্রকুচিবিগহিত ঘটনা ও ভাব 
বাদ দিলেন। আর তিনি যে নিতালীলার উদ্দেশ দিলেন সে অনুসারে কুষণদাস কবিরাজ 
সংস্কৃতে 'খোবি্দলীলামূত' সহাকাব্য লিখির। গোলোকে রাধাকৃষের অষ্টপ্রহর লীলা বর্ণনা 
করিলেন। অতঃপর বৈষ্ণব কবির। রূপ গোস্বামীর অনুসরণে ব্রজলীলা এবং ক্ষচদাস 
কবিরাজের অনুসরণে নিত্যনীল৷ বর্ণ লা করিয়া পদাবলী রচনা করিতে লাগিলেন। নিত্যলীলা 
লইয়া রচিত পদাবলীর বিশেষ নাম 'দণ্ডান্তিক। পদাবলী'। “অষ্টপ্রহর' অথবা “চব্বিশ 
প্রহর" সংকীর্তন অনুষ্ঠানে দণ্ডাপ্সিক-পদাবলী গাওয়া হইত। 

কূপ গোস্বামী যে ব্রজলীলার দীড়া বীধিয়া দিলেন তাহার অতিরিক্ত কিছু কিছু নূতন 
কাহিনী পরে পদকর্তাদের দ্বারা সনিবিষ্ট হইয়াছিল। যেমন সুবলসিলন, কলঙ্কতঞ্জন, 
সাই রাজা ইত্যাদি। 

পদ্দাবনী-কীর্তন পদ্ধতি বাহা এখন অবধি চলিতেছে তাহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন 
নরোত্তম দাস। তাহার আগে পদাবলী সাধারণত: পালাবন্সিভাবে গাওয়া, হইত না। 
হইলেও তাহা বর্মীনুষ্ঠানের অঙ্গব্ূপে পরিগণিত ছিল না। জয়দেবের সময় হইতে পদাবলী 
গানের যে রীতি মিখিলায় ও বাঙ্গালায় চলিত ছিল তাহারই আধারে নরোত্তম পদাবলী-কীর্তনের 
ঠাট ৰাধিয়। দিলেন। এই ঠাটের অপরিহার্য অঙ্গ হইল মৃদঙ্গ বাদয। কয়েকটি দেবমুতি 
প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্োনরোত্তস পদাবলী-কীর্তনের বড় আসর করিরাছিলেন। সেই আসরে 
খোল বাজাইয়াছিলেন দেবীদাস। নরোত্তমের সঙ্গে ই'হারও কৃতিত্ব স্মরণীর ৷ নরোত্তমের 
আগে আনুষ্ঠানিকভাবে পদাবনী-কীর্তন শ্রীখণ্ডে রধুনলন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাহার 
কোন বর্ণনা পাওয়া বায় নাই। তবে ঘোড়শ শতাব্দ শে হইবার পূর্ব হইতে শ্রীও কীর্তন- 
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__ সপ্তদশ শতাব্দে পদাবলী-কীর্ভনের তিন-চারিটি রীতি দেখা গিয়াছিল। প্রাচীন 
কীতি নরোত্তনের স্বার৷ বিধিবন্ধ হইয়া তাঁহার ও তাঁহার নুহ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য- 
প্রশিঘ্যদের স্ারা ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হইরাছিল। নারোন্তসের তিরোধানের পর এই 
প্রাচীন রীতি বিশেষভাবে অনুশীলিত হইতে থাকে বি্টুপুরে নান্লরাজসভার পোমকতায় ॥ 
পরবর্তী কালে বিষুপুরের কীর্তন-পদ্ধতি একটু অনারকন ধীচের হইয়া পড়ে! নরোত্তমের 
প্রবাতিত কীর্তান-পন্ধতির নাম হয় ‘গরাণহাটী'। অনেকে মনে করেন যে, এই লাম 
লরোত্তমের নিবাস খেতরীগ্রামের পরগণার নামের ('গড়ের হাট') বিকৃত রূপ। বিষ্টুপুরে 
কবীর্তনগান যে ঠাট লইয়াছিল তাহার নাম হইল ‘ঝাড়ণণ্ডী'। বিঝুপুর তখন ঝাড়িখওড 
('ঝাৰিখণ্ড') প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল। 
শ্রীখ্ড, কাটোয়া ও নিকটবর্তী অঞ্চলে নিত্যানন্দের ও তাঁহার বংশীয়ের পিঘা- 
প্রশিঘ্যরা বর্তন-গানের যে রীতি খাড়া করিয়াছিলেন তাহাতে দেশী গালের চণ্ড খানিকটা 
িশিয়াছিল। এই রীতির নাম ‘ননোহরশাহী’। এই নামের পরগণায় বহু বিশিষ্ট পদ- 
কর্তা ও কীর্তন-গায়ক উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সনোহরশাহী-কীর্ভনের কেক হইয়াছিল শ্রীণ্ড। 
আরও একট কীর্তনগান-পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। নাম ‘বেনেটি', রাণীহাট 
পরগণার নাম হইতে উৎপন্ন । বর্ষবান জেলার পূর্বাংশে এই পরগণ।। হয়ত কুলীনগ্রাম 
এই পদ্ধতির উৎপত্তিস্থল । গৌড়ীয় বৈষ্ণববর্ের আদি পীঠস্থান কুলীলগ্রাস। চৈতলোর 
অন্যের পূর্বে এখানে মালাধৰ বস্পু ও হবিদাস ঠাকুরের সাহান্মো বৈষ্ণব ভ্তিধর্ম প্রচারিত 
হইয়াছিল। 
পালাবন্পি কীর্তন-গানের আসরে প্রথমেই চৈতনা-বিঘয়ক পদ গাছিতে হয়। এই 
গানের নাম ‘গৌরচন্লিক।'। পালার বিময় ও বিশিষ্ট রসের সঙ্গে গৌরচন্ররিকার নিল থাক 
আবশ্যক । যেমন বাসন্তী রাসলীলার একটি গৌরচক্রিকা (‘তদুচিত গৌরচন্র') 
মধু খতু যামিনি সুধুনি-তীর | 
উজর সুধাক্র লয়-সমীর | 
সহচর-সঙ্গে গৌর নটরাজ। 
ফীরয়ে নিরুপম কীর্তল-যাঝা || খ্র্ || 
খোল-করতাল-ধ্ৰনি সটন-হিলোল। 
ভঙ্গ তুলি ঘন ঘন হরি হরি বোল ।। 
নরহরি গদাধর বিহরই সঙ্গ। 
নাচত গাওত কতহা বিভঙ্গ ॥ 
কোকিল-মধুকর পঞ্চন ভাষ। 
নয়নানল্দক-পহা করয়ে বিলাস || 


সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে পদাবলী-সন্ধলন শুরু হয়। এই কাজ উনবিংশ 


» যূল্যবান্‌। প্রথম গ্রন্থ রামগোপাল দাসের ‘রসকরবন্লী' সপ্তদশ শতাব্দের সস দশকে 
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সংকলিত হইয়াছিল। বইটি এখনও ছাপা হয় নাই। রানগোপালের জন্ম পদকর্তা ও 
কীর্তনীরার বংশে। নিজেও পনকর্তা এবং সন্তবতঃ কীর্তনীরা ছিলেন। রামগোপাল 
শ্বীখণ্ডের রবুনন্দন-বংশীয়ের শিষ্য ছিলেন। দ্বিতীয় গ্রন্থ “ক্ষণদা গীতচিন্ডামণি' যাহার 
সঙ্কলন তিনি একজন বড় পণ্ডিত ও বৈফব-সাধক ছিলেন। নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্তী । গ্রন্থধানি 
বৃন্দাবনে সন্কলিত হইয়াছিল আনুমানিক ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে । বিশ্বনাথ নিজেও পদকর্তা 
ছিলেন। বিশ্বনাথের বইখানি সংকরিত সংকলনের প্রথন খণ্ড মাত্র । তৃতীয় গ্রন্থ রাধা- 
মোহন ঠাকুরের 'পদাম্‌ত-সমুড্র', আনুমানিক ১৭৩০ খৃষ্টাদে সংকলিত । রাধামোহন শ্রীনিবাস 
আচার্ষের বংশধর । তখনকার কালে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব পণ্ডিতদের ইনি প্রধান ছিলেন। 
শুধু পদসংকলন করিয়াই রাধাযোহন ক্ষান্ত হন নাই, সংকলিত পদগুলির টীকাও লিখিয়া- 
ছিলেন সংস্কৃতে। চতুর্থ গ্রন্থ বৈজ্ঞবদাসের 'পদকরতরু' বৃহত্তম সংগ্রহ, পদাবলী-সংখ্যা চারি 
হাজারের উপর। 'বৈষঃবদাল* ছদ্মনাম, আসল নাম গোকুলানন্দ সেন। পদকতরুর 
সংকলনকাল আনুমানিক ১৭৫০ খষ্টাব্দ। অন্য পদসংগ্রহ ও বিবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থে 
বহু অতিরিক্ত পদ পাওয়া গিয়াছে। সবগুলি জড়ো করিলে সাত-আট হাজারের কম হইবে 
না। 

উনবিংশ শতাব্দে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে বৈষ্ণব পদাবলীর কথ প্রথম 
তুলিয়াছিলেন মহাপত্ডিত মনস্বী রাজেক্রুলাল মিত্র । অগদবন্ু মৈত্র বিদ্যাপতি ও চ্ডীদাসের 
পদাবলী ছাপাইয়া বাঙ্গালী পাঠকের কাছে বৈধ কৰিতার প্রথম উপস্থাপন করিয়াছিলেন | 
অবশ্য একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার অনেক আগেই অলপ বৈষ্ণব পদাবলী বটতলার 
প্রকাশকেরা ছাপাইয়াছিলেন। কিন্তু সন্ত কাগজে অপরিচ্ছণুভাবে মুদ্রিত বই ইংরেজি 
শিক্ষিতেরা অবজ্ঞা করিতেন । জগবন্ধু নৈত্রের বইও ভালো প্রচারিত হয় নাই। তাহার 
পর যখন অক্ষয়চস্্র সরকার চণ্তীদাস, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদাবলী সম্পাদন করিয়া 
বাহির করিলেন তখনই সাহিতান্রিয় শিক্ষিত পাঠকের দৃষ্টি বৈচব পদাবলীর উপর আকৃষ্ট 
হইয়াছিল। তাহার পর অনেকেই পদাবনী-সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । বিদ্যাপতির 
পদাবলী সঙ্কলন করিয়াছিলেন লগেশ্রনাথ গুপ্ত, চণ্ডীদাসের লীলরতন মুখোপাধ্যায়। রমণী 
যোহন মন্নিক কয়েকজন বিশিষ্ট পদকর্তার পদাবলী স্বতগ্র ভাবে ছাপাইয়াছিলেন। জগবন্ধু 
মৈত্র চৈতন্য-পদাবলী সংগ্রহ করিয়া 'গৌর-পদতরঙ্গিণী' সঞ্চলন করিলেন। 

বৈষ্ণব পদাবলীর বিঘয়বস্ত সঙ্ভীর্ণ, ভাব স্নিদিষ্ট। সেই কারণে পুনরুক্তি অন্ত 
প্রকট। পদকর্তারা সকলেই ভালো লিখিতেন এমন নয়। তবে কীর্ভনগানে সুরতালের 
আবরণে পদের ভাষা আচছনু হইয়া থাকে বলিয়৷ পুনরুক্তি অরুচিকর হয় লা। তবে 
আধুনিক পাঠক যখন পদাবলী পড়েন তখন স্থরতালের অভাবে ভাঘার দৌর্ধলয ও ভাবের 
কুত্রিসতা রসগ্রহণে বাধা দেয়। সেইজন্য ভালো ভালো পদ নিবর্বাচন করিয়া একটি আধুনিক 
কালের উপযোগী ছোট পদাবনী-সংকলন রবীস্রলাথ ঠাকুর তাঁহার বন্ধু ্রীশচশ্্র মজুমদারের 
সহযোগিতায় বাহির করিলেন। বইটির নাম 'পদরস্থাবলী'। ইহাতে বলরামদাসের 
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বৈষ্ঞব পদাবলীর রস পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে গেলে যেমন তাহা গানে শুনিতে হইনে তেমনি 
বৈধণব-অলঙ্কারশাস্ত্ের অনুগারে ব্রজলীনার বিষয়, রস ও ভাবপর্বায়ও জানিতে হইবে । 

প্রাচীন পনাবনী-সংগ্রহে বোটাবুটি ক্ষ্ণলীল। বিঘয ও ভাব অনুসারে দুইটি পর্যায়ে 
নিবন্ধ হইয়াছে। প্রথসে বাতা-পিতা লখা-দবীদের পক্ষে বিবিধ লীলা দ্বিতীয় রাখার 
সঙ্গে একান্তে প্রেমলীলা। 


(১) কৃঞ্চের দন্মোখসৰ (নান্দোৎসব), রাধার জন্যোৎসব, কুঞ্চের শৈশবলীলা, বাল্যলীলা, 
কৌনারলীলা, গোষ্ঠনীলা, গোবর্ধনধারণ, শারদরাস, বাসস্তরাস, হোরি, দানলীলা, 
নৌকাবিলাগ, দোল, ঝুনন, কালিয়াদসন, 'অক্রুর-আগনন, সখুরা-গমন, ব্রব্দনের 
বিরহ বিচেষ্টিত। 

(২) রাধার পূরবনাগ”, কুফের পূর্ববাগ, বাধার ও কুষ্ণের রূপানুরাগ*, রাধার অভিসার 
উদ্যোগ, দিলন বেশ ধারণ “বাসকপঙ্গুজা" , বিভিন্ন খতুতে অভিসার, কৃষ্ণের 
অনাগবনে রাধার কুঃখ ('খণ্ডিত৷') মান, কৃঞ্ণকে প্রত্যাখ্যান ('কলহান্তরিতা'), 
দৌতা, প্রেমবৈচিত্তা*, আক্ষেপানুর্াগ, রসোব্গার&, নিত্যরাস, ক্ক্চের বিরহ আশঙ্কা 
(ভাবী বিরহ’), কৃষ্েচর বখুরাগসনকালে বিরহদুঃখ ('ভবন বিরহ',) বিরহসন্তাপ 
ও বৈক্রবয, প্রলাপ, স্বপুরসোদূগার, ভাবোল্লাস । 


বৈষ্ণৰ পদাবলীতে নুইটি তাখারীতি দেখা যায়॥ একটি সাধাসিধা বাঙ্গালা, আর 
একাটি লোগ্গাহ্গি বাঙ্গালা নয় ব্র্গবুলি। ব্রন্গবুলি নামটি আধুনিক কালে দেওয়া । 
অনাধুনিক কালে পনকর্তারা ও কীর্নীরারা দুইটি ভাষারীতিকে স্বত্ব বলিয়া যানিতেন এমন 
কোন নির্দেশ পাওয়া যায় লাই। ষোড়শ শতাব্দের শেমভাগ, যখন হইতে রূপ গোস্বামীর 
নিদিষ্ট সূত্র অনুসারে পদাবলী রচিত হইতে শতক হইল, তখন হইতে অধিকাংশ পদকর্তার 
কেক পড়িয়াছিল ব্র্বুলির উপর । ব্রন্দঝুলির শব্দ, পদ, অনুয়, বাগৃবিধি ও ছন্দে অবহ্ঠ 
হইতে সৈথিলী ভাঘায় পরিগৃহীত হইরা বাঙ্গাল। দেশে চলিত হইয়াছিল। সেইজন্য শ্ৰব্দবুলি 
ভাঘার ঠাট বাঙ্গানী পৰকর্তাদের কাছে ব্রন্মতাঙার (সথুক্রাবৃল্দাবন অঞ্চলের হিন্দীর) মত 
লাগিত। রাধাক্ঞ্ণ প্রবদধানে অবতীর্ণ হইয়াছিনেন, অতএব এই ভাঙা তাহাদের কথিত ভাঘার 
সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত বলিয়া হয়ত তাহাদের অস্ফুট খারণা ছিল। তাই কেহ কেহ ইহাকে 
'ব্রঙ্গভাষ৷' বনিয়াহিনেন। পবাবনীতে ব্রঙ্গবুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইবার আসল 
কারণ ছন্ম্ভগতা। ব্রক্ষবুলির পদ বাঙ্গালা পদের নত স্বরাস্ত নয়, এবং ছন্দে সাত্রাগত বলিয়া 
শব্দের অক্ষরের সাত্রা-নিরমনে স্বাধীনতা আছে। াত্রাছন্দে ধবনিঝন্ধার তোলা অনেক 


৯) পূৰবৱাগ = শরেছের প্রথম পদক্ষেপ, প্েনে পড়া ॥ নানা কনে হইতে পাৱে---চোখে দেখিয়, 
ুণ শুনিয়া, ছবি বেখিবা নখৰ৷ পপ দেখিয়া৷ । a 

২ অনুরাগ পরের ফিতী অথাৎ পাচ স্বৰা্ব।। জপাবুৰাশ সপ লেখিয। প্ৰেমেৰ গাঢ়ত৷-প্ৰালি। 
আক্ষেপানুরাগ_নুরাগের আৰিকে উৰ্ৰাস্ত হইব অনুপাত শিকে, নি্েকে ও স্বন্ধনকে ত্'সনা । 
৩২ শ্ৰেষৰৈচিত্তা= পাচ অনুৰাগ । 

৪1 বলোৃপার = গা প্রেৰে উদুবাজ্ বস্থা িগত দিনে হৃতিক যোবছন॥ 





Mo বৈক্ণৰ পদাবলী 


সহজসাধ্য ছিল। এনন কি ব্রছবুলিব ছল্প-স্পন্দ বাঙ্গালার স্থাষ্টি কর। প্রায়ই অসন্তৰ ছিল.। 
অথচ বব্ছতূলির ব্যাকরণ বাঙ্গালার নত কুচ নিয়মৰন্ধ ছিল না, শব্দের বহর ইচছানত ছোট বড় 
করিবার স্বাধীনতা ছিল। ত৷ ছাড়া বারনব্বনিবহল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার ছিল নির্বাধ। 
বাঙ্গালা পদের প্ররোগও নিষিদ্ধ ছিল না। আ্তরাং যেমন তেষন পদ ব্রজবুলিতে খাড়। করা 
সোটেই শক্ত কাজ ছিল না। তা ছাড়া খোলের বোলের সঙ্গে বরক্ষবুলির কাটা কাটা ছন্দ তাল 
খুৰ সিল খাইত। করিত উদাহরণ দির। বক্তব্য পৰিস্ফুট কৰিতেছি। জ্ঞানদাসের একটি 


বাঙ্গালা পদের প্রথম দুই ছত্র নেওয়া যাক । 


সহচর-জ্জক্ষে গোরা অক্ষ হেলাইয়া ৷ 
চলিতে না৷ পানে খেশে পাড়ে সুরছিনা ॥। 


এখানে আনরা শুধু 'গোর।' পদের স্বানে 'গৌর', “নিসাই', 'প্রভু' ইত্যাদি 
কুই অক্ষবের প্রৃতিশব্দ বলাইতে পারি । কিন্ত গ্রণবুলিতে নানাভাবে বল৷ যায়। যেমন, 
(১) সহচর-অঙ্গহি হীলন বঙ্গ । 
চলইতে মুত কৰু ধরণী-সঙ্গ ॥ 


এখানে 'ককু' স্থানে 'কর' অখবা “করে বসালো যায। দ্বিতীয় ছত্র এমনও লেখা যায় 


(২) ক্ষণছি করল পা ধরণী-সঙ্গ ৷৷ 


কর অবলান্বন সহচর-জ | 
সুরছি পড়ত ক্ষণ পহু গতিতক্ষ | 
সহচর-অঙ্গ পর হিরন পহু। 
চলই ন পারই নুরছ্ি পন্ধ ৷ 


সাঙ্গালার একনাত্র 'করিল' পদের স্থানে ব্রজবুলিতে পাই অন্তত তিনটি অতিরিত্ত পদ 'করল', 
‘ককরু', 'কর'। বাঙ্গালায় সপ্তনীতে শুধু একটি পদ 'অঙ্গে', কিন্ত ব্রত্বুলিতে অতিরিক্ত 
পাই “অঙ্গ', 'অঙ্গহি', ‘অঙ্গপর' ইত্যাদি। অর্থাৎ দুই অক্ষরের পদের স্থানে ইচ্ছামত 
তিন অখব। চারি অক্ষরের পদও ব্যবহার করা যায়। 

স্বঙ্গবুলির ছলে নাত্রাবৃতত জয়দেবের থেকে নেওয়া । তবে গীতগোবিল্গে 


সংস্কৃত শব্দে স্বরধ্বতির হস্যতা ও লীর্মত্ব অপরিবর্তনীর এবং পদের বানানে নিদিষ্ট । ব্গ্গবুলিতে 
তেমন লয়। এখানে স্বরধ্বনির নাত্র। বানান অনুষারী নয়, উচ্চারণ 'অনুবায়ী । স্তরাং 
কান দুরন্ত না হইলে ব্রজ্ববুলি কবিতার ছন্প্পন্দ ঠিকসত ধরা যার না। 
লিল 
শঞ্ছে নিলাইয়া দেখাইতেছি। র্‌ 








সপ্তব সংস্করণের ভূবিক। ৩4০ 


১, দুই সমান অধে বিভক্ত খোল সাত্রার ছন্দ 
বরদের bt 
বু নৰ নোকিত | বন নীল। । 
বুনি | ভাৰননীন৷ ॥ 
পদাবলী 





নননক আন [দূৰক তাঙুল+ ॥ 


২. তিন যতিতে (৮, ৮, ১২) ৰিভন্তু আটাশ ৰাৱাৰ ছন্দ 
জয়দেৰ 








হইবে “বি বি, “ভুত” পড়িতে হইবে “চ্যত’ 
এই ছলে ব্রক্গবুলিতে অতিরিক্ত বাত্রা সংযোগে কিছু নূতন ক্ষপ পাইয়াছে। যেষন, 


(ক) গগনে অৰ খল 
স্ঘনে দার্িনী চৰক । 





১ গই ই ব্রা পড়িতে ঘাইৰে। শেষ স্বৰ বলা বব পাড়িলেও চলে ॥ 
২ “তৰুল।'" (আধা ''তৰুল'") পড়িতে হইবে । 

= ৩ *ৰ্থানধিত'” শব্দেৰ '‘ক ''-এৰ পর দিত বাতি পড়িবাছছে। 
৮০০ 





৩৮০ 


পদাবলী 





নাছ যব চরণ ধরি সাধে ॥ 


এ ছন্দ পদাবলীতে অষ্টাদশ শতাব্দের আগে পাই নাই। 
৪. চারি যতিতে বিভক্ত (১২, ১২, ১২, ১০) ছেচল্লিশ মাত্রার ছন্দ (জয়দেবে নাই) 


জু বিৰ কুহু পু |. অনুলসৰদ ওছ জন | 
কুদরত রন | হুল কুলনারী। 

পুর | নাভি ফুল বালে ন | 

অভলুভ বদলী | কনদভিতর ॥ 









৫. তিন যতিতে বিভক্ত (৬, ৬, ১০) বাইশ সাতার ছন্দ (জয়গেবে লাই, রূপ গোস্বামীর 
“গীতাবলি'তে আছে) 
রূপ গোস্বামী 





প্র সংস্করণের ভূমিকা ৩1৩০ 





পলাবলী 


বৈৰ্ষাং বু || 


পতি প্রতক্ষে 





মাহ৷ দ্পন পাওে।। 
(ক্) প্রথম লুই যতিতে একমাত্র করিয়া বেশি দিলা (৭, ৭, ১০) 


ব্প স্তর 





জিডি কু | নতি সদ | 
| শক কত | 
বহি ৰন হেরি 


এই দুই ছন্দ অষ্টাদশ শতাব্দের আগে চলিত হয় নাই। 
৬. ঘোল মাত্রার হুন্দ, প্রথম দুই মাত্রা হবশ্ব, অতিরিক্তবৎ | দীর্ঘস্বরে ঝ্টোক আছে । 


ছক এই রকম 
ভুজ্- | গন | চলন | অভ] খা। 
বাধা- | কাস্তনি- | তাস্তত- | বভর- | সা॥ 


শ্রাকৃত হইতে গৃহীত সংস্কৃতে তোটক ও পুস্মটিকা হুল্পের ইহা সগোতর । 





হৈষ্ণৰ পদাৰলীৱ ইতিহাসে তিনটি প্রধান স্তর । এক চৈতন্য-পূর্ববর্তী, দুই চৈতন্য. 
সমকালীন, তিন চৈতদ্য-পরবর্তী। চৈতন্য-পূর্ববর্তী স্তরে আমরা জয়দেব ছাড় দুইজন প্রধান 
কবিকে পাই---বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি মিথিলার লোক, পঞ্চদশ শতাব্দে 


© 


৩৮০ বৈঝৰ পদাবলী 


বিদ্যাপতিকেও “রসিক” অর্থ সিদ্ধভ্ত বলির৷ গণ্য করিয়াছিলেন । বিদযাপতি নাসে 
বাঙ্গালী কৰিও পদ রচনা কৰিয়াছিলেন। সে পদাবলী বাঙ্গালা ও ব্রব্দবুলি--দুই ভাষা 
ছাঁদেই পাওয়া গিৱাছে। বাঙ্গালা পদগুলি বাঙ্গালী কৰির রচনা বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ধরা 
পড়ে। কিন্ত ব্রজবুলি পদগুলিন সম্বন্ধে সংশয় রহিরা যার। 

বিদ্যাপতির জীবিতকাল সঙ্দ্ধে আবরা মোটাবুটি নিঃসংশর যে, তিনি অন্তত ১৪৬০ 
খৃষ্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন। কিন্ত চত্ীদাস সন্বন্ধে অনুমান ছাড়া উপায় নাই। চৈতনা 
চণ্ডীদাসের কুষ্ণলীলা গান শুনিতেন॥ স্বতরাং তিনি চৈতনোর পূর্ববর্তী। কিন্তু কতদিন 
আগেকার লোক ছিলেন তিনি, তাহা বলিবার উপায় লাই । চন্তীদাসের সনস্যা এখানেই 
শেষ নয়। চত্তীদাসের নানে অঙ্গ পদ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির অধিকাংশ যে চৈতনা- 
পূৰ্ববৰ্তী চণতীদাসের নর সে বির নতান্তর নাই । যেগুলি বাকি খাকে তাহা লইয়া পণ্ডিত- 
সমাজে মততেদ আছে। তবে এটা অস্বীকার করা যায় না৷ যে, চৈতন্য-সনকালীন ও চৈতনা- 
পরবর্তী পদকর্তাদের অনেক ভালো পদ পরে চন্তীদাসের ভপিতা যুক্ত হইয়াছে। 

প্রাস্তত সংকলনে যে সব পদকর্তার রচনা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের সধ্যে এই কয়জন 
স্বনিশ্চিতভাবে চৈতনা-সমকালীন-__ 

গোবিন্দ ঘোষ, বাদে খোষ, রালানন্প বসু, বংশীবদন, ন , (পদটি 
যদি নরহরি চক্রবর্তীর না। হয়), শ্রীরঘুনন্দন (পদটি যদি তাঁহার নিজের লেখা হয়), মাধব 
(পদ গুলি যদি মাধব আচাৰ্ের 'সখবা মাধব ঘোষের হর), জ্ঞানদাস, বলরাম দাস (প্রাচীনতর 
কবি), অনন্তদাস (যদি ইনি অনস্ত আচাৰ্ম হন)। 

চৈতনা-পরবর্তী পদাবলী তিন উপস্তরে ভাগ করিতে হয়। প্রথম, ষোড়শ শতাব্দের 
সধাভাগ হইতে সপ্তদশ শতান্দের নৰ্যভাগ ; দ্বিতীর, সপ্তদশ শতাব্দের সধ্যভাগ হইতে 
অষ্টাদশ শতান্দের মধ্যভাগ, তৃতীর, অষ্টাদশ শতাব্দের সধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দের 
প্রান্ত । 

প্রথম উপস্তরের নূখ্য পদকর্তারা চৈতন্যের সাক্ষাৎ ভক্তের শিষ্য ও অনুশিদ্য । তাঁহাদের 
সধ্ো কেহ কেহ ছিলেন নিত্যানন্দ-পত্ধী জাহ্ননীর অখব। নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভাত্রের শিষ্য ও 
পরশিঘ্য। কেহ কেহ ছিলেন শ্রীখণ্ডের নরহরিদাসের অখব। রধুনন্দনের শিষ্য ও প্রশিষ্য। 
অনেকেই ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্দোযের অথবা নরোত্তমের শিষ্য ও প্রশিষ্য। প্রস্তুত সংকলনে 
এই পদকর্তীরা প্রথম উপস্তরের সব্যে পড়েন। 

নরোস্তন, “পুখিলী”' ( অর্থাৎ শ্যামানন্দ ), দুইন্দন গোবিল্দদাল (কৰিরাক্ছ এবং 
চরুবতী), যনোখ, যনুনন্দন, বত (বলতদাস এবং কবিবলত), কানাই, শেখর (রায়শেখর 
এবং কৰি-শেখৰ : ছ্বতীন স্তনে ও এক কৰি-শেখন ছিলেন বলিয়া অনুমান হর), ভূপতি, ্যামদাস, 
শনশযাস। ৮ ঠি 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপস্তরেও গুর্ুপবম্পনাক্রমে পদাবলী-রচন। চলিয়াছে। দ্বিতীয় 
উপস্তারের মধ্যে পড়েন i bath SA 
0% বিপ্রদাস মোষ, নসির সামু, বলরাম দাস, জগলানন্দ, যাপবেশ, বৃষ্দাবন, প্রেমদাস, 
ব্বানাসোছল। টি কা i পর ও 











সপ্তন সংস্করণের ভূষিকা ৩০০ 


তৃতীয় উপস্তনের 'অস্তর্গ ত হইতেছেন 
চন্্রশেখর ও শশী (শশিশেখর)। 


এই ছুই নাস ভিন্ন ব্যক্তির না হইয়া এক ব্যক্তির হওয়া অসন্তৰ নর । 

বৈষ্ণৰ-পদকৰ্ত দেন সনয় বিচারে একটা বড় অন্জুবিধা এই যে, এক নামে একাধিক 
পদকর্ত। ছিলেল। বেসন বলরাম দাস নানে তিন চারি জান, বন্নভ নানে চারি পাচজল, 
ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ ইহাদের অধিকাংশের তণিতাটুকু ছাড়া কোন পরিচয় নাই। 
এইজন্য অধিকাংশ পদকর্তীর কালবিচার নিতান্তই আনুমানিক ৷ 

বে কীর্তনগান এখন প্রধানত; শ্রান্ধবাসরে আমাদের পরিচিত সে পদ্ধতি তৃতীয় 
উপন্তরে উদ্কৃত। এ পদ্ধতিতে পদকে দীর্ঘায়িত করিয়া গাওয়া হয়। দুই উপায়ে তাহা 
মাধিত হয়। ছত্রের সঙ্গে অখব ছত্রকে তাঙ্গিয়া তাহার সঙ্গে ব্যাধ্যাস্মক অথব। অন্যরকম 
তাবপরিবর্ষক ছোট বাক্য অখব। বাক্যাংশ যোগ করা হয়। ইহাকে বলে “খর, “'আঁখর 
দেওয়া” । অথবা পদের মধ্যে কিছু ব্যাখ্যামূলক অথবা ভাববিস্তারক একাধিক ছত্র যোগ ' 
করা হয়। এ ছত্রগুলি অযপবিস্তর গদ্যর্েদা পদাছত্র এবং এগুলিতে পদের বাছিরে আনিয়া 
দেখিলে স্মত্র রচনা হিসাবে নূলা দেওয়া যায়। ইহার নান “'তুক”'॥ আঁখর ও তুকের 
উদাহরণ দিতেছি। 

বৈষ্ণৰ পদাবলী খের কবিতা । বৈষচর পদাবলীর পূর্ণ নুল্য গানে না শুলিলে 
উপলব্ধ হয় না। তবে ইহার সাধারণ গানের মত সুরের বাহক, ছন্দোবন্ধ বাক্যজ্ালনয় নয়। 
পাঠ্য গীতিকবিতায় অপেক্ষিত কাব্যরস ইহাতে আছে। তবুও সাধারণ গীতিকবিতা হইতে 
বৈষ্ণব পদাবলীর স্বাতষ্ব্য মানিতে হইবে । প্রেম অথবা বাৎসল্য যে রাসই খাকুক না কেন, 
বৈধঃব পদাবলীতে ভক্তিরসেরই পরিক্রমা । বৈষ্ণব-গাধনার অঙ্গ বলিয়াই বে বৈষ্ণব পদাবলীর 
অনুশীলন হইয়াছিল সে কথ! সানি, কিন্ত বৈষ্ণৰ পদাবলীর মধ্যে যে সাধনার ইঙ্গিত আছে, 
তাহা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সহিত বিচ্ছিন্ন, কোন শুদ্ধ বৈরাগাযচর্চা নয়। যে লেহ- 
প্রেন সম্পর্ক মানুষকে তাহার জীবনের মধ্য দিয়া পখ দেখাইয়া লইর। যার, তাহাই কৃষ্ণলীল। | 
ক্ূপকের মধ্য দিয়া জীবনসরপার্তীত নিত্য সম্পর্ককূপে বৈষ্ণব পদাবলীতে উপস্থাপিত । 
বৈধ পদাবলীর রস গ্রহণ করিতে গেলে আমাদের বৈষ্বতাবাপনু হইবার আবশ্যক নাই, 
কুষণকে অবতার অথবা অবতারী মানিবার প্রয়োজন নাই, এসন কি নাস্তিক হইলেও দোষ নাই । 
মানুষের হৃদয়ের যে প্রবৃত্তি যৌলিক সেই ভালো-লাগাকে চিরস্তন করিয়৷ ভালোবাসিবার 
ঈপ্ল। বৈঝ্চব পদাবলীর প্রেরণার উৎস। বৈক্ণব কবিতার এই ধর্াতিশায়ী উৎকর্ষেন দিকে 
বনীস্রানাথই আমাদের দৃষ্টি আক্র্থণ করিয়াছিলেন পুরানে। বাঙ্গাল সাহিত্যে রোমান্টিক 
কনিতা। বলিয়া কিছু থাকিলে তাহা যে বৈষ্ণৰ পদাবলী তাহাও তিনিই নির্দেশ করিয়াছিলেন । 


সনে পড়ে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার 
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ । 





শর পংক্তি 


চুর তপন-তাপে যদি জাবৰ 
অন্তৰে জানিয়া নিজ অপৰাধ 
অৰ সখুৱাপুৰ নাধৰ গেল 
অবনত আনন কণ হন ৰহলি" 


আইস আইস বন্ধু আইস আৰ আচৰে বৈল 
আগত শ্ীদামচঙ্ রি পাগড়ী নাশে 
নাজি অদভুত তিমিৰ-বা্ 

আন্দিকার স্বপনের কখ। শুন লো মালিনী লই 
আজকে গো মুরলী বাজার 

আল বনী হাৰ ভাগে পোহালু 

ছু হান কি পেশপ্‌ ববীপচশ 

দরে ক্যাসি রাই ছাদয়ে ধরি 

ধক আখ-জাধ দিঠি-পক্চলে 

বল প্রেষ পিল নহি জানল 

আমার শপতি লাগে না ধাইও বেনু আগো 
আলো নুঞ্ি জানো না 


একে কুলৰতী ধনি তাহে সে অনা 
এ খোর রজনী মেসের ঘটা 

এমন কালিয়া-টাদের কে বনাল্য বেশ 
এন পিরীতি কু নাহি দেখি শুনি 
এ সৰি ছাসাৰি দুগের নাহি ওৰ 


ওগো ন। আলি আনি চৰাৰ বাছুর 


কণ্টক গাড়ি ৰমল-সৰ পৰতন 

কপট চাতুরী চিতে জন-মন কুলাইতে 

কছিও কাবুরে সই কহিও কানুৰে 

কান কুছ দিলি কালিয। বরপখানি 
কানু-নুাগে যর তেন কাতর 

কাল জল চানিতে সই কাল পড়ে সনে 
কালিন্দীক এক গছে কালিনাগ তাহ বে 
* কথাতে কছিৰ বলের নৰৰ কেনা বাৰে পৰতীত 





৪২. 
প্রথৰ পি 


কি কছৰ রে সখি আনল্দ ওৰ 

কি পেখল ৰৱজ-ৰাজ-কুলনন্দন 

কি মোহিনী বান বধু কি যোহিনী জান 
কিলাগিযা দণ্ডধৰে অক্ুণ-বসন পৰে 
কিরে সৰি চাপক-দাৰ বনারসি 

কুল মরিযাদ-কপাট উদ 
কুলৰতী কোই নয়নে জনি ছেবই 
কৈছে চৰশে কৰ-পরবৰ ঠেললি 


গগনে অৰ ঘন যে দাৰুণ 


খর হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবাৰ তৰে 
ঘৰেৰ বাহিৰে দণ্ডে শতৰাৰ 


পাক শোন-কুস্থৰ কনকাচল 
চলত বা সনদ শ্যাম 

জাদবগলী নাচত দেখি 

ভাদসুখে বেশ দা সৰ বেণু নাম লাইন) 
চাহ সুখ তুলি বাই চাহ মুখ তুলি 

চি চন উবে হাৰ না দেলা 

চাট বায উচচ কে দিল ব-পুচছ 


পিতে তোমাৰ সাৰ বংশী ধৰি অনুপাৰ 
চল চল চা অঙ্গেৰ লাৰণি 


তাতল সৈকত ৰারিৰিশ্‌ সম 
তোনাৰে ৰুখাই বধ তোমাৰে খাই 


দৰি-সম্ ধ্ৰনি শুনইতে নীলমণি 
দণ্ডে শতবার খায় যাহা দেখে তাহা চার 

দরপনে উনবুখী গরপন-হুখে-আশী 

দীড়াইয়। নান্দের আগে গোপাল কাশ্দেন্দনুৰাগে 
দেইখ্যা আইলাম তাবে 

লেখ যানি নাচত নল-দুলাল 

গেখপিযা রানের গে! গোপাল নাচিছে ভুড়ি দিলা 
গুহা বুখ-পৰশনে দূৰ্ঘ তেল তোৰ 


ধনি তেলি সানিনী সৰবীগণ বাৰ 
বৰণী জন্মিল এখা কি পু কৰিছ 
ধৰৰ৷ ধনব। ধৰ মোর পীতবাস পৰ 
হৰং ৰৱ ইরা ৰাই গাচছং সখুবাওৰে 





শ্রশন পি * 





নৰৱে নৰবৰে নৰ নবম প্যান 
নহাই উঠল তীৰে রাই কনলনুৰী 
নাগৰ-গঙ্জে ৰঙ্গে মৰ ৰিলসহ 

নাসহি অকুর কর নাহি বা পৰ 

নিতাই কিয় দাগে চলিলেন অনুরাগে 
নীবপ নৱনে পীৰ ঘন নিঞ্চনে 

নীলাচল হৈতে শরীরে দেখিতে 


পতিত ছেবিযা কালে স্বিৰ নাহি বাঝে 
পরশ-নগির লাখে কি দিব তুলনা ৰে 
পাগলিনী ৰিন্টুপরিধা ভিন বঙ-চুলে 
[পি মৰ ও এ নৰু গেছে 
পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার মরা 
পূর্বে ঘতেক কৰিবু সুতপ 

প্রশতি করিতা না চলিলা যাদৰ রাম 
সক অনুর জাত আত ভেল 


বধু, কি আর বলিৰ আনি 

বু, কি আৰ বলিব তোৰে 

বধু, তুনি সে আমাৰ প্ৰাণ 

বধু, তোমার গৰবে গরৰিনী আমি 

দিন পৰে বুয়া এলে 

বিবিধ কম দিয়া সিংহাপন মিরা 
বেলি অবগান-কানে একা গিযেছিলাৰ জলে 
নিন হেৰি আনপ-চ 
বৃ্ষবালিগণ কান্দে খেনু-বৎস শিশু 
গ্রজৰাসিগণ-জীবন শেখ 


মঞ্চ, বিকচ কুআম-পুল 
নল-চোবার বাণী বাজিও ৰীৰে নীৰে 
বন মোর 'আর নাহি লাগে গ্‌হকাজে 
নিন বাহিৰ কান কপাট 

মাধব, কাছে কাল্দা ওসি হানে 
মাধৰ কি কর দৈব-নিপাক 
যাধৰ,শবৰী পেখল্‌ তাই 

মাধব, বহুত বিনতি কৰি তোর 
বেদ-নারিনী অতি দন সা্ধিার 


বত নিবারিয়ে চাই নিবাৰ ন বার তে 
বাহ পঞ্ ্রুণ-চরণে চলি বাত 
ঝা থাহা সিকগরে তনু তনু-জোতি 
বুধ দিৰৰনে নিৰিখ লা সহই 
..:199581 
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৩ বৈষ্ণৰ পদাবলী 


রখ পংজি পৰকর্ত। পু 
রাইয়ের দশা সখীৰ সুখে চীন ৭ 
বাধার কি হৈল স্তরে ব্যথা চত্ডীশাস 
মণ লাগি আবি ঝুরে গণে নন তোৰ ভাবল নি 
কূপে ভরল দিঠি পোঙনি পৰশ শিঠি বিশাস খু 
বলিতার কখ। গুনি হাসি হাসি বিনোদিনী. চতীদাস 3 
লইতে কানু-ুবলীবব-সাধরী গোৰিন্দদাস টি 
শান তোষাকে নাচিতে হৰে ছুৰিনী *ত 
শ্রিত-কষলা-কুচগুল দের ৰ্‌ 
প্রীদাম আলাম লাম জন ওৰে বলরাম ব্লরাষ দাস ৭ 
লই, কেনে গেলাম বহুনাৰ জলে জগনানন্দ ৩৪ 
সই কেৰ শুনাইল শ্যান-নাম চগতীদাস av 
সই,জানি কুন স্থুদিন তেল চস ৯০০ 
সৰি কি পুছদি অনুভন মোর কষবিবাত se 
সমীৰ বচনে আখির কান প্রেমদাস on 
সহচর-অ্গে গোৰা আঙ্গ হেলাইয। জ্ঞানদাস ৬ 
সহচৰী মেলি চললি ৰরবন্দিনী গোবিশদাস ৩৬ 
সহাই বি অকণ-দিঠি তাকৰ খনশ্যাৰ ৩১ 
আখের লারিৱ। এ খর ৰাৰিল্‌ জ্ঞানদাস A» 
অৰানিত বাৰি ঝবাৰি তরি তৈথনে গোবিশবাস ৬৮ 
হরি গেও সধুপুর হাম কুলবালা ৰিদ্যাপতি ৯০ 
হি হরি আর কৰে এমন দশা হৰ নৰোত্তম নাস ১০৭ 
হৰি হবি, হেন দিন হইবে আমাক নরোতষ দাস ১০৭ 
হাখক দরপণ সাখক কুল দিন্যাপতি ৪০ 
হেখে গো মালিনী সই অইৈত-শিরে চল বাই বসত > 
হেনে রে লদীযাৰাসী কার সুখ চাও গোৰিশ্দ ঘোষ ৮ 
ছেল জপ কবা না দেখি বংলীদাগ ৪৯ 





বৈষ্ণব পদাবলা 


(চয়ন) 
প্রথম স্তব 


যাঙগলিকী 


।এতকবলা-ুচনগুল, ৰৃত-কুণ্ডল 
কলিত-ললিত-বনসাল 
নয় আর দেব হবে ৷৷ ১ ॥ 
দিননণি-মণ্ডল-মণ্ডন, ভব-খগুন। 
নুনিজন-মানগ-হংস 
অর জয় দেব হবে ॥॥ ২॥ 
কালিয-ৰিদৰর-গঞ্জন, জন-রঞ্সন, 
বনুকুব-নলিন-দিনেশ 
অয় অর দেব হবে ॥॥ ৩॥ 
মধু-সুর-নরক-বিনাশন, গরুড়াসন, 
সুবকুল-কেলি-নিদান 
জর অর দেব হরে।। ৪1 
অমল-কনল-দববোচন, ভবনোচন 
ত্রিতুবন-ভবন-নিধান 
জর বর দেব হরে।। ৫ ॥ 


হে কষলা-ভৃৰৰ-ৰিহাৰী, কুঞনখাৰী, লনিত-বনমানাৰিত্তণ দেব হবি, তোমাৰ জয় হউক ॥৷১৷৷ 

ছে ুরবানগুল-ভুষণ, ভন্বন্ধন-ছেদনকাৰী,ৰ্‌নিগশেৰ নানস-সবোৰৱেৰ হংস দেৰ হৰি, তোৰাৰ জয় হউক ॥২৷৷ 
ছে কালিয-ভুঞ্দ-দমন, জনগশবকজন, বন্কুল-পক্ধ-রবি দেব হবি, তোৰাৰ অৱ হউক 10৩01 

ছে ুয্াৰি, ছে সদন, ছে নৰকাসুৰ-ৰিনাশন, গকুভ-ৰাহন, নেবগশেব স্বানস্মনীনাৰ আদি কারণ নেৰ হৰি, 
তোৰাৰ জয় হউক।॥ ৪11 





. জেগানুপলাপলোচন, সংসাৰ-কুঃৰ-হবণ, ত্িতুরনাপ্ৰথ দেব হবি, তোৰাৰ দ্ধ হউক | ও) 


॥ 


eg . 





জর অয় দেব হরে ॥ ৯। 








দ্বিতীন্ত স্তন 


গৌরান্-বিষয়ক 


লীরদ নয়নে নীর খন পিক্চনে 
পুলক-মুকুল-বলাদ। 

স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুৱত 
বিকশিত ভাব-কদদ্ব ৷৷ 
কি পেখলূ নটবর গৌর কিশোর । 

অভিনৰ হেন কতক সনদ 
সুরধুনী-তীরে উদ্দোর ৷ 

চক্চল চরণ- কনল-তলে ঝান্কক 
তকত-্রসরগণ ভোর ॥ 

পরিবলে লুবধ স্বাস্থ ধাবই 


৯ নীৰ ---- বলনষ-_চকষ দুটি বেখের লহ, কেন লা, উহ ক্বিরত জলধাগা বর্ষণ কৰিতেছে। অৰিৱল 
বারিপাত হলে বেৰন বুকে ধুকে কুল হৱ, তেমনি গৌৱাজেৰ দেহে ৰোষাক্ধূপ বকুলের 
ভৰ্গৰ হইতেছে। আীবন্ত প্েবভাবের বিগ্রাহ চৈতনাপ্ৰভূকে পূশতক্ষৰ সহিত তুলন৷ করা 
হইবাছে ; নিববমি চোখেৰ জনে এই তক বাদ্ধিত হইরাছে, হার জের স্বেদ্জল বকৰস্েৰ 
বত বিল বিশ, ঝৰিতেছে, এবং তাহাতে নানাপ্রকাৰ তাৰ ফুটিব৷ উঠিতেছে। 

মুকুল-বলদ--সুকুলে শ্ৰবসম্বন-তক। ক্ষ -পনুহ । 

7 কে প্রতি সাত্বিক ভাবোদবের সহিত অন্যান্য নানাপ্রকাৰ ভাব প্রকাশিত 

পেৰন্‌_শেৰিলাৰ। গৌর কিশোৱ--কিশোৱ-ৰঘন্ধ গৌবাগগ। 
নী জীৱ উ্ দিন) মেন একনট সোলার নাহ চি বাইকে 
অভিনৰ--আৰ কখনও যাহা দেখা বাৱ নাই। 

করতক-্ীচৈতন্য গৌৰবৰ্ণ বলিরা, তাহাকে সোনাৰ গাছ বল৷ হইয়াছে; কন তিনি সামান্য তক 

শেন, তিনি পর বাঞ্ছিত কল প্রান কৰেন, প্রেরত্বূপ পাখি ফল ৰিতৰশ করেন হলি 


তাহাকে বক বলা হইরাছে। উলদোর-উদ্গকজল।  , চক্ল-নৃভাপরারণ । 
চৰশ-কৰল-তলে ্তরু-_রশতবে বাধার করিতেছে; অর্থাৎ ভক্তগণ (বিভোর হইব) পদতলে লান। গুণগান 
 ক্ষরিতেছেন। পরিষলে লুপ লু হইফা। াবই__খাবিত হইতেছে। 


গোর--কজ্ঞান। তার পদতলে অজ্ঞান হইয়া পড়ি সআাছে। অটৈতন্য অর্থে খাসযতাখায় অঙদোর 
এ গাল পা 
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অবিরত প্ৰেন- তন-কল-বিতবাণে * 

অৰিল-মনোরখ পূর। ss 
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত 

গোৰিন্দদাস রছ দূর ॥ 


নিজ-রসে নাচত নয়ন চুলারত 
গাওত কত কত তকতহি মেলি। 

যো বাসে ভাগি অবশ নহিমগুল 
গোবিন্দদাস তহি' পরশ না ভেলি ॥। 


পূৰ--সমন্ত বিশ্বেৰ নোরথ পণ হইতেছে। 

আক -- - -খ্র--শুণ গীনহীন গোবিশদাস তাহার (তাকর) সেই চৰণ হইতে বঞ্চিত হইৰা রে পড়ি আছে। 

২। চাশাৰ ---- লাৰণি৷ বে--গৌরবেছের লাবণ্য ভাপা, শোন ফুল ও স্বৰ্ণ -গিৰিক্েে পৰাজিত করিয়াছে 

উন্নত গীষ--গ্বীৰাদেশ সৰুলুত। 

শীষ নাহি পনুভৰ--গৌৱলেহেৰ লাবণ্য চম্পক, শোনপুশ৷ এবং স্বর্ণ -পিরিকে পরাজিত কৰিৱাছে, একথা 
বিয়াও পদকৰ নন তৃণ হইল না,--বনে হইল এত বনিয়াও কিছুই বলা হইল না তাই 
এখন বলিতেছেন, সে সৌশ্ষ্যের সীন। অনুভব কর) বায় না অর্থাৎ সে সৌশর্যয ধারণাতীত। 

জগ-মনোমোহন--জগতের বলোঝোহকর । ভাঙনি--তঙক্গি । মগুন--অলন্ধায়, শোত।। 

কলিযুগ - --- শত্ডন--কনিব্গক্ধপ ক্ালসপোর্স ভয় ৰিনি গন কৰেন। 3 

বিপুল ----কলেব-_পকল শরীরে রোষাক ব্যাগ হইয়াছে। ল-লু, দু 

কত বল্াক্ষিনী --- এরে__কত স্বৰ্গ ক্ৰ নন হইতে ঝৰিযা। পড়িতেছে। 

_ নিঞজ-সে--নিজের প্রেক্নালে ; তিনি আপনার প্রেমে আপনি নাচিতেছেন। 

_ গাওত ---- ৰেনি--কত ভক্ত সিগিযা গান কৰিতেছে। 

যো রসে ---- ভেলি--বে রসে, রি এ, শিবা পে লই পলা 

5855 
























পরশ-নপির সাথে ক্রি দিব তুলনা রে 
পরশ ছোরাইলে হয় সোনা 

আমার গৌরাঙ্গের পশে নাচিয়। গাইর রে 
রতন হইল ক্ষত অন৷ ॥ 
শচীর নন্দন বননালী । 

এ তিন ভুবনে যার তুলনা দিবার নাই 
গোরা মোর পরাণ-পুতলি | 
গৌৱাঙ্গ-চাদের ছাদে ও চাঁদ কলঙ্ধী নে 
এমন করিতে নারে আলো । 
অকলঙ্ক পূণ” চাদ উদয় নদিয়া-পুরে 
মনের আন্ধার দূরে গেলো ॥ 

এ গুণে সুতি আর- তরু সব নহে রে 
মাগিলে সে পার কোন জন। 
না সাগিতে অঙ্গিল ভুবন ভরি জানে জানে 

যাচিয়৷ দেওল প্রেসধন ৷ 
গোরাচাদের তুলনা গোরাচীদ গোসীই রে 


আল হাস কি পেখলু নবস্থীপচন্প। 
করতলে করই বয়ন অবলম্থ ॥ 


৩) পরপ-ণিন--- অনা--প্ৰ্শ মণিৰ সহিত শ্রীগৌনা্ের কি তুলনা দি? স্পর্শ মনি বাহ। স্পৰ্শ করে 
_ তাহাই কেবল সোনা হই বাজ । শোৌনাক্ষদদেবেন কিন্ত এমনই ন্যস্ত শক্তি বে, লে শস্তিল প্রভাবে 
বে কোন ব্যক্তি ত নাচিয়৷ গিয়া অনাবাসে বন্ধ হইবা যাহ । 

এ পুণে ---- ্ৰেষৰন--গুণের দিক হইতে বিচার কৰি দেখিলে শ্্ীগৌৱাজদের সহিত কানবেলু ৰা তর 
(কতক) তুলনা হব না কারণ, পুণ্য ছাড়া আর কাহারও ভাগ কামবেলু ৰা সৰতক্ষৰ 

সামিৰ্য-পাত খে না; তাহা ছাড়া কামবেলু বা বতকর নিকট পার্থ না না কৰিলে কিছুই 

পাওয়া বায় না; কিন্ত গৌবাজদেৰ এবনই কানন বে, আপানর সকলকেই তিনি (না 

_ চাহিতেই) নিজে বাচা প্রেববন বিলাই দেন॥ .. আৰতি--কাৰবেনু । 

অবলাৰ হস্তের উপর সুখ ন্যস্ত করিব আছেন। 








৬ বৈঝ্ণব পদাবলী 


পুন পুন গতাগতি করু ঘর পত্থ। 
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ৷ 
ছল ছল নরন-কমল-_হুবিলাস। 
নৰ নব ভাৰ করত পরকাশ ৷ 
পুনক-বূকুলবর ভর সব দেহ । 
রাধামোহন কু না পাওল খেহ ॥ 


a 


সহচর-সঅঙ্গে গোরা। অঙ্গ হেলাইয়া। 
চলিতে না৷ পারে খেণে পড়ে ম্রছির। ৷৷ 
অতি দুরবল দেহ বরণে না যায়। 
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর-বুখ চার ॥॥ 
কোথায় পরাণনাথ বলি খেণে কান্দে। 
প্রব বিরহনন্দরে খির নাহি বান্ধে ।। 
কেন হেন হৈল গোর। বুঝিতে না পাবি । 
জানদাস কহে নিছনি লৈয়া। সরি ॥ 


পুন পুন ---পক্_তুলনীয় £ “বরের বাহিবে, গণে পাবার, তিলে তিলে আইসে খার।”--_চণতীদাল | 





৬১ পা 
ঘৰ প্--ধর ও বাহিৰ (পখ)। 
খেলে ---- একাত্ত--তুলনীৱ £ “নন উচাটন, নিশা সৰন, কানে চাহ ।''--চন্ডীলাস।--৬১ পু্ঠা। 


পুলক ----খেধ-_পুলকে সমস্ত দেহ নিহারিত। পূলক-বুক্লবর--পূলকজাত কোমাক ; ভক্ত -ভবিল। বাধা- 
হন (পৰক) সে অতলম্পৰ্শ প্রেষসাগরের কোন বৈ (খেহা) অৰ্থ ও তল বিয়া পাইল না। 
চন্তীাসের পৃ্্ববাগোক্ত বাবা-ভাবের সঙ্গে এই পের আশ্চর্যয একা পুষ্ট হয়। জয়ানশের 


৫1 শেশে--ক্ষণে, ক্ষণে ক্ষণে। বুয়ছিয়।--সুচিছবত হইয়া! 
অতি গুরৰল -- -যায--দেহ এত পুল হইয়া পাড়িযাছে যে, রক রাখ) বাৱ না, ও খাড়া করিয়া ৰাখা প্র, 
ক্ষণে ক্ষণে টলির। পড়ে। 


পর -- --বান্ধে--রাধাতাৰে তাৰিত হইয়া সৌৱাঙ্গনেৰ নিজ্ছের সহিত শ্রীরাধার একাত্নত। নর্স্ে মর্স্দে অনুভৰ 
করিতেছেন, এবং তাহার কলে অতীতের কুক্বিহ-্ালার অর্ণ রিভ হইয়া চিত্তের কব? 
হাবাইরা ফেলিতেছেন। 


নিছনি--বালাই। & 





পতিত হেরিয়। কাদে স্থির নাছি বাৰে 
করুণ নয়নে চার । 

নিকুপন হেন জিনি উদ্দোর গোরা-তনু 
অবনী ঘন পড়ি বায় ॥ 
গৌরাঙ্গের নিছনি লইর। সরি । 

ও করূপ-নাবুরী পিরীতিচাভুবী 
তিল আধ পাসরিতে নারি ॥ 

বরণ-আশ্মুন (কিকন-অক্ষিক্ষন 
কার কোন দোছ নাহি মানে। 

কামলা-শিব-বিছি- দুলহ প্রেনৰন 
দান করয়ে জগঞ্নে ॥ 

+ আছন সদয় হৃদয় রসময় 

গৌর ভেল পরকাশ। 

শ্রেমধনে ধনী কয়ল অবনী 
বঞ্চিত গোৰিন্দদাস ॥ 


সঙ্গযাসের পূর্ববাভাস 


৭ 


পাগলিনী বিষ্টুপ্রিয৷ ভিজ। ৰজ্ত-চুলে। 
ত্বর। করি বাড়ী আসি শাশুড়ীরে বলে ॥ 
বলিতে না৷ পারে কিছু কাঁদিয়া কাফর। 
শচী বলে মাগে৷ এত কি লাগি কাতর ॥ 


৬) পতিত হেবা কাদে-_পতিত ব্যক্তিদিগকে দেখির। করুণান্ চাট অপসিক্ হত । 
শব নাহি বাধে-_তাছাদের দুঃখ দেখিয়া সন অস্বিৰ হই বাছ। 
করুণ নৱনে ঢার-_করুণ দুষ্টিতে তাহাদিগকে নিৰীক্ষণ কৰেন। 





5 ৰাৱ--নতুন্য সব্ণ -নিশিত উদ্‌ সমন (উজ্দোধ) গোৱাৰ দেহ খন খন ভূষিতে পড়ি যাৱ । 
পিরীতি চাতুৰী--তাহাৰ পৰেনে বিচি ভাৰ। 
পল ব্রার বিভিন্ন, এবং ধনী ৰ৷ ীন-দৰিজ কাহারও পরতে দোঘ গণ্য করে না 


বিহি--বিাতা নূলহ-_বর্ভ। 
(ক নিব ও নিবাতাৰ পক্ষেও ৰে শ্ৰেৰ পূৰ্লত, তাহ৷ ণজ্ক্জনকে বিতরণ কৰে। 
পরে ₹---গোবিলগাস_-সনসত পৃথিবীবাসীকে প্ৰেৰ্ৰনেৰ বনী কৰিনেন--কেৰন গোলিল্দাস বঞ্চিত 
91 +২ কষস--কৰিল। 








৮ বৈষ্ৰ পদাবলী 


বিক্ুপ্রিয়৷ বলে আর কি কব জননী । F 
চারি দিকে অমঙ্গল কীপিছে পরাণী ॥। 
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর ॥ 
ভাদ্দিৰে কপাল, সাথে পড়িবে বর ॥॥ 

খাকি থাকি প্ৰাণ কাদে নাচে বাম আগি। 
দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন বহি রহি দেবি ॥॥ 

কাঁদি কহে বান্ছদেৰ কি কহিৰ সতী । 
আজ্ছি নবনীপ ছাড়ি বাৰে প্ৰাণপতি 


৮ 


হেদে রে নদীয়াবাসী কার নুখ চাও । 
বাহ পসারির। গোরাচাল্দেরে ফিরাও || 
তে সবারে কে আর করিবে নিজ্জ কোরে। 
কে যাচিয়। দিবে প্রেম দেখিয। কাতৰে ৷৷ 
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল ছিয়ায়। 
নয়ান-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ॥॥ 

আর না যাইব মোরা গৌরাজের পাশ । 
আর ন। করিব মোর। কীর্ন-বিলাস ॥। 
কাদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিযা ॥ 
পাঘাণ গোবিন্দ ঘোষ না। যায় মিলিয়। ৷৷ 


কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ-বসন পরে 
কি লাগিয়। বুড়াইল কেশ। 

কি লাগিয়া বুখ-্াদে বাধা রাধ। বলি কাদে 
কি লাগিরা ছাড়িল নিজ দেশ ॥ 


৭॥ এই পে চৈতন্যদেৰেৰ সনুযাসগ্রৃহণে পুরদাভাস পাইৰ৷ বিজুর বিল) হই পড়িয়াছেন। 


অনন্ত অনল হেল -ব্বসণী ছাড়িল কেন 


১০ 


হেদে গো মালিনী সই অগ্বৈত-যন্দিরে চল যাই । 
নিমাঞি আইল তাহা কাহিল নিতাই ।। 

সে চাচর-কেশ-হীন কেননে দেখিব ॥ 
দণ-কসগুলু দেখি পরাণ ত্যজিৰ ৷৷ 

এত বলি শীমাতা কাতর হইয়া । 

শাস্তিপূৰ সুখে ধায় নিমাই বলিয়া ৷ 

ধাইল নদীযার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে। 
দুঃখিত বল্পুভ যায় কান্দিতে কান্দিতে ৷৷ 


ছিয়ে__বীচে। বিধাভা-__হরিদাস, স্বচ্গার অবতার ষলিয়া গৃহীত। 
আত অনল-_ক্ষপ-বৌৰন-সম্পন। বৰণীতে নানুষের সন স্ভাবতঃ স্বনলে পতজের ন্যায় আকৃষ্ট হয়; কিন্ত 
বার তাহাতে বিশ্ষান্র কুট হইলেন না৷ কেন? 
লোহ, নেহ--কছ, পরে অব তুলনীত কূপ-বৌবন-প্পনু শ্ৰী নহে, তাহার শ্রপাঢ় প্রেষ উপেক্ষা করিলেন 
কেন? 
১০।॥ শ্রীগ্ৌকাঙ্গ সন্যাস খ্ুহণ কৰিছ৷ শাস্তিপুরে ইত আচাৰ্যযের ভবনে আসিযাছেন, নিতাই সেই সংবাদ 
লই নৰ্বীপে আসিলে শচীৰাত। বলিতেছেন 


১, রঃ 





৯০. বৈক্ণব পদাবলী 


আইল সবাই শাস্তিপুরে। 

বুড়াইছে মাখার কেশ ধর্যাছে সনুযাসীর বেশ 
দেখি সবার প্রাণ ঝুরে ॥॥ 

করবোড় করি আগে দীড়াইল৷ মায়ের আগে 
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়।। 

দুই হাত তুলি বুকে চুস্ব দিয় টাদ-নুখে 
কান্দে শচী গলার ধৰিরা ॥ 


কহয়ে বন্পুভদাস গোরাচীদের বৈরাগ 


১২ 


৯১৯) খুরে-কাল্পে। পড়াইল-_পড়াইলাষ। 

ইহার লাগিরা-_ইহারই অন্য ; তুৰি অবশেষে লান্লাসী হই ন্ছাসাকে ত্যাগ কৰিবে এই না। 

[দার সাগে--বিদাক্রিত হইতে চার ; কাটিয়া যাইতে চার। 

১২। আগদাননপ_এসহাপ্রত্ুর অনুৰাগী ভক্ত, ইনি পুরীতে তাহার নিত্যসহচর ছিলেন। সহাপুু খাওয়া-. 
দাওয়াতে কঠোৰ তাৰ বল করিলে ইনি ভিন করি নিজে না খাবা খাৰিতেন। এই 
অভিযান-পরারণতার অন্য তক্তবগুনী ইহাকে সত্যতাষার বতা বনে করিয়াছেন একদা 

... প্রভু ভক্ত গন্ধ তৈন বাহার কৰিতে অনিচ্ছা প্রকাশ কনিহা সেই তন পুরীর 





১১ 





বেনু বুখে বুঝে দবাড়াইরা পথে 


কারও বুখে নাহি র৷। 
মাৰৰীদাসের ঠাকুর পণ্ডিত 
পড়িল আছাড়ে গা ॥ 
১৩ 
আছিকার স্বপনের ক্রখ৷ শুন লো মালিনী সই. 
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে। 
আদ্দিনাতে দাঁড়াইয়া গৃহপানে নেহারিয়া 


আঙ্গিনায় লেই তেলের খ্বাড়িটি আনি৷ ভাঙ্গিযা ফেলিয়াছিলেন॥ নথাপ্রভু জগদাননদকে এই 
জন্য তর করিতেন ('জগনানন্দ চাহে আবাৰ বি ভুঞ্জাইতে।--চৈ. চ.)। পুরীগসনের পরে 
পচীদেৰীকে আশ্বাস দেওয়ার অন্য বহাপ্রভূ জগনানন্দকে ননমবীপে পাঠাইয়াছিলেন। এখানে 
সেই ঘটন। বাণিত হইতেছে। 


গোকুলপুরের হুনদ--কষ্ণ গোকুল ত্যাগ করিলে তথাকার হে ভাব হইয়াছিল সেইজূপ। ছল্দ- বদ, থানা, নযায় 
পাই ----যায়-_শাঠী হয়ত চৈভলোর শোকে প্রাপত্যাগ করিয়াছেন, সুতন্াং তাহাকে দেখিতে পাইবেন কি-না 


এই আশককা করিয়া যাইতেছেল। 


ভা রজব; সেগুলি যেন কাঁদি কীদিযা চোখ রাঙা কৰি্াছে। 


হার ঠাকুর বে জগনানন্দ, ভিনি নৰ্বীপের এই অবস্থা দেখিয়া বাটিতে আছাড় খাইয়া 





১২ 











তুতান্র স্তবক্ষ 


ককের বাল্যলীল| এ কালিয়দমন 


> 


দেখ সারি নাচত নন্দ-নুলাল। 


মপিময় নূপুর কাটিপর খার 
মোহন উরে ৰননাল ॥ 
গোপিনী কত শত বালক যুখ যুখ 


গাওত বোলত ভাল। 
তীঙ্জ ড্রিনিকি ধ্বনি তাটখ তাখৈ শুনি 
নূগৰি দূগৰি বাজে তাল || 


লহ লু হাস ভাদ সুদু বোলত 
নিকসত নোতিন দন্ত রসাল। 
শ্যাসটাদ দাস তণ অগজন-দ্বীৰন 


পছ নোর পরম দরাল || 


২ 


দেখসিয়। রামের মাগো গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া । 
কোথা গেল নন্দ রার আনন্দ বহিয়। যাৱ 


যোতিম--সুক্ত। 
২1] রানের মা--রোহিনী। নাট-নুতা। 
দের হালকা এখানে শরীক বই চর বটি নখকে চাদের সহিত তুলনা করিয়াছেন 
নপ-শাটি চাদ চরশে শোভা পাইতেছে॥ কৰি তাই বসিতেছেন-_ুই চরণে বেন চীদেৰ হাট 

2. বির পিযাছছে। 


টি বৈক্ণৰ পদাবলী 


'ঘনঞলানুশ-_ধ্বজাকার, বলাকা ও অন্ধুশাকাৰ চিছ। এই সৰিৰ চিনছ ভগবান বিষ গাদপদ্দে বিদ্যমান 

নাটুয়া--পৃত্যকাৰী । অৰিক ৰিরাছে-- অধিক শোভা পাইতেছেস। 

বাধবেঙ্জ ---বিরাগে-_পূ্েক পত্ভিতে শ্ৰজবজানকুশ-চিহেন কখা উল্লেখ করি শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগৰান্‌ 
পদক তাহা আমানের স্পাই জানাইরা দি়াছেন। এখন তিনি বলিতেছেন, সেই ঘড়ৈপূর্যযশালী 
ভগবাৰ্‌ আজ বাংলন্য-রলো অভিদিক্ত হই যেন আরও অৰিক শোভা পাইতেছেন, অর্থ আরও 


অধিক যানোরস হইনা। উঠিতেছেন । 
৩) আগে_ পাসে i ববনী-লোভিত--নবনী-পুৰধ। 


পুরি--পূর্ণ করিকা। SAY ভানি--ভাল, উত্তৰ, সপর। 
ডিল নত্বন-দ--গোপালের ন্‌ত্য-রসে নিয় পুহৰ বিলৃত হইল। চি 
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যে বল সে বল মোরে না থাকিব তোর ঘরে 
এ লা দুঃখ সহিতে না। পারে ॥ 

বলাই খায়্যাছে ননি মিছা চোর বলে রাণী 
ভাল নন্দ না করি বিচার। 

পরের ছাওয়াল পাইয়া মারেন আসেন খাইয়া 
শিশু বলি দর নাহি তার ॥ 

অঙ্গদ-বলয়-তাড় আর যত অলঙ্কার 
আর মপি-নুকুতার হার । 

সকল খণা্যা লহ আমারে বিদার দেহ 
এ দুঃখে বৰুনা হব পার ।। 

বলরাম দাসে কর এই বাশ ভাল নর 


ছাল্দন-চোৰ--স্থীদন-নড়ি। 

আহীবী-_গোষালিনী, গোপী । * ছাওয়াল-_ছেলে, পুত্র । 

পের ছাওঘাল-_শীক্ক বোৰ গা সান নন বম্ছলেকের রসে, দেবীর গর্ভে তীহার অন্মৃ 
কলের তরে বনের কুকের ছাল অব্যবহিত পৰেই তাহাকে নম্ালকে বাৰিৱা৷ আসেন। নল 


ই বাগান তাকে পুর আনু কষে 
পার লবণ 
ক: 


১৬ 


© 


বৈষ্ণব খদাবলী 


আওত শ্রীদাযচন্দ্র রক্ষিয়া পাগড়ী যাথে। 


শ্তোক-ক্ষঃ অংশুমান 


দাস বসুদাম সাথে ॥। 


কটি কাছনি বস্িন ধটি বেপুবর বান কীখে। 
ছ্দিতি কুগ্তর গতি সন্ত, ভায়া ভায়্য। বলি ডাকে ॥ 
গোস্ছান্দন ডোরি কান্ধহি শোভে কানে কুগুল-খেল। । 


গলে লঙ্বিত গুঞ্জাহার 


ভুলে অঙ্দদ-বালা । 


স্কুট চম্পক-দল-নিন্দিত উদ্ৃ্ষল তনু-শোভা ॥ 
পদ-পদ্ন্ছে নূপুর বান্দে শেখর ননোলোভা ৷ 


ওগো সা 
পরাইয়া দেহ ধড়া। 


প্রাণ কি 


৬ 


আলি আসি চরাব বাছুর । 
নস্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া 


স্থবলাদি বলরান 


ধরিতে পারে নায় || 


কটি কাহনি -- - বাটি__কটি বেড়িয়। বালাক্কৌচা বন্ধিমতাৰে পর।। 
1 শোনান ---কান্কহি-_দ্কদ্ধে গাৰু ৰীৰিবাৰ দড়ি। 
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ৰন কত অতিদূর্ নৰ তৃণ কুশান্কুর 
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥॥ 


সখাগণ আগে পাছে গোপান করিয়া মাঝে 
ধীরে বীরে করিহ গনন। 

নৰ তৃণাচ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে 
প্রবোধ না যানে সায়ের নন | 

নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকে। 
বরে থাকি শুনি যেন রব। 

ৰিছি কৈলা গোপ-জাতি গোধন-পালন-বৃত্তি 
তেঞি বলে পাঠাইয়া দিব ।। 

বলবামদাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী 
মনে কিছু না৷ ভাবিহ ভয়। 

চরণের বাধা লৈযা দিব আমর। যোগাইয়া 
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয় ॥॥ 

সার্চ 

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে 
পরাণের পরাণ নীলমশি। 

নিকটে রাখিহ খেনু পুরিহ মোহন বেণু 
ঘরে বসি আনি যেন শুনি |॥ 

বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাস ভাগে 
শ্রীদাস জুদাস সব পাছে। 

তুনি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ-ছাড়। না হইও 
মাঠে বড় রিপূ-ভয় আছে।। 

৭1 ৰিছি--ৰিধাত৷। তেঞি--সেই অন্য 


নাধা--পানুকা, খডম॥ পৰকৰ্ত। ৰাখালেৰ ভাবে ভাৰিত হইৰ৷ বলিতেছেন, স্বানৰ পথে তোৰাৰ গোপালের 
পাকা যোগাইযা দিব; তাহার পাবে কুশাস্ধ্রটিও বিবিবে না। 


শ্রীদাম ---পাছে--“নাঝে তার যাইওরে কানাই'--পাঠান্তৰ । ৱিপু-ভষ_পক্ৰৰ ভয়। 
জুৰি ----খাছে--'তঞচ৷ হবে চেয়ে। বানি বলাই বৰিবে আৰি 
নামিও না যেন বৰুনাৰ।' _পাঠান্তৰ । 





১৮ বৈষ্ণব পদাবলী 


খাকিহ তরুর ছায় মিনতি কৰিছে সার 
রৰি যেন না লাগবে গায়। 
বাদবেজ্দে সঙ্গে লইও বাধা পানই হাতে খুইও 


বুনি যোগাবে বাঙ্গ। পায় ॥ 


চাছি--ভাল কনির। স্ষ্য করিব।। 
কাক---কানু-_কাহারও কথাত ৰ গকগুনি চাইতে বাইও না। 
হাত----যাখে--কআৰাৰ নাখায হাত কা ই পকল কঃ দিবা কৰিয৷ ৰল। 
নিন 

পানই- পক; "পানই” শব্দ 'উপানৎ' হইতে আদিবাছে; উপানৎ- তা । 

৯। ভোকছানি লাগ৷--ক্ষুৰা-তৃক্টার গালা শুকাইয়। শাসকুদ্ধ ওযা । 
পাসালিযা__দাবাল; দুর; স্থির সা 





হলপর-বলবান। 





১০. 


প্রণতি কৰিয়া নার চলিলা যাদব রার 
আগে পাছে খায় শিশুগণ। 

খন বান্ছে শিক্ষা বেণু গগনে গৌ-হুর-রেণু 
শুনি সবার হৰষিত মন || 


২৯ 


নিবি শ্ৰীকৃষ্ণ; বিলি গোধন ধারণ কৰিৱাছিলেন। 


ৰাম করে ----লাববান-বানী--কুক্চ এবং বলনা উভবেই অসীৰ শক্তিশালী ; উহাসেৰ, জন্য বশোদার ভয় ও 


উৎকণ্ঠা কৰি বেশ একট সনি কৌতুক অনুভৰ কৰিতেছেন। 


ভিতিন-_লিক্ত হইল, ভিজিল। 


১০। শ্বক্-বাল_ বর্গের বালক । 
রোল--ধ্ানি। 


২০ বৈক্ণৰ পদাবলী 


বিবিধ কুক্থন দিয়া সিংহাসন নিরমিয়। 
কানাই বসিল রাজাসনে । 

বচিরা ফুলের দাম ত্র ধরে বলরাম 
গদ গদ নেহারে বদনে | 

অশোক-পল্লব-করে সবল চামর করে 
স্থদানের করে শিখিপৃচ্ছে। 

ভদ্সেন গাঁথি মালে পরায় কানাইয়ের গলে 


৯৯। পীচসি__গোচাবণের বষ্টি। বাচনি-_পড়ি। খুবলী--ভঞাস। 
ক্রলী-খূরনী গান রি--বুবলীতে অভ্যাস করা গান (বানীতে গাধা গান) গাহিতেছে। 

সিনা র্যা, বু । 

বপন ----্টাতি_বুখশানি চাদের নযা এবং কান্তি বেদের মত। 


চাকরির শিৰিপূচ্ছ-চূডা। ন-_ নীতি, শোভা বন-ভান_ মদনের দীপ্তি 
ভে দিনার, তু পমি, সেই অবিল বিশ আদিকারণ বিরাট 
পুরু আজ লীলার ছলে সাবান্য রাখালাবেশে গোষ্ঠবিহার করিতেছেন টি 
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বান্যলীল! ও কালিয়দনন 


স্তোক-কৃষ্ণ আনাগোনা ঠাঞি ঠাঞি বানায় খানা 


আজ্ঞা বিনে আসিতে না৷ পায়। 

শ্ৰীদামাদি দূত হৈয়৷ কানাইরের দোহাই দি 
চারি পাশে দরিয়া বেড়ার ৷ 

করযুগ যুড়ি তথি অংশুনানূ করে স্তি 
রাজ-আজ্ঞা-বচন চালার । 

বটু করে বেদ-*বনি পড়ে আশীব্বাদ-বাণী 
দান সুদাম নাচে গার || 

অতি মনোহর ঠাট নিরনিরা রাজপাট 
কতেক হইল রস-কেলি। 

এ দাস উদ্ধৰ কয় সখা-দাসা-রসনয় 


সেৰয়ে সঞ্চল সখা। মেলি || 


১৩ 


চাদনুখে বেণু, দিয়া সব ধেনু নাস লইয়া 
ডাকিতে লাগিল৷ উচ্চস্বরে । 
কুনিয়৷ কানুর বেণু উৰ্দ্ধ সুখে বায় বেনু 





২১ 


৮ 
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২২ বৈষ্ণব পদাবলী 
কালিয়দনন 





১৪ 


কালিন্দীর এক দহে কালী নাগ তাহঁ। রে 
৮ বিষ-দল দহন সমান ॥ 

তাহার উপরে বার পাখী যদি উড়ি যার 
/ পড়ে তাহে তেজিয়া পরাণ ॥ 

ৰিঘ উলিছে জলে প্রাণী যায় যদি কুলে 


তাহার উপরে চড়ি ঘন যাল্সাট মারি 
ঝাপ দিলা কালী-দহ-জলে |) 

দেখিরা রাখালগণ কান্দিয়৷ আকুল-মন 
পড়ে সভে সুরছিত হৈয়।। 

ফুকরি শ্রীদাম কান্দে কেহ বির নাহি বান্ধে 
ক্ষণেকে চেতন সতে পাঁএা || 

কি বলি যাইব ঘরে কি বলিব যশোদারে 
বেনু-বখস কান্দে উভরায়। 

শুনিতে এ সব বাণী পামাণ হইল পানি 
মাধব অবনী গড়ি যায় ॥ 


১৫ 


্ঙগবাপিগণ কান্দে বেনু-বৎস শিশু। 
কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগ পশু ।। 
যশোদা। রোছিণী দেহ ধরণে ন! যার । 
পৰে মাত্র বলরাস প্রবোধে সভায় ॥ 


1 ধহে--নদীর কোন অংশের চারিদিক শুকাইযা বে একটা জলাশয় খাকিরা যায়, তাহাকেই 'দহ' বলে। 
লি বড হইলে উহ) হদ নানে অভিহিত হয 
ফুকরি--চীখকার কৰিযা। 
উভরাৱ--উচৈচ;স্বরে। 


পড়ি--পড়াগড়ি। * 





©@ 


বান্যনীন৷ ও কালিরদন 


* নন্দ উপানন্দ আদি যত গোপগণ ॥ 
খাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ ॥ 
শ্বীদাম সুদান আদি যত সবাগণ । 
সৰে বলে বিঘ-জল কৰিব ভক্ষণ ॥॥ 
বলরাম রাখে সভার প্রুবোধ করির। । 
এখনি উঠিছে কালী-দসন কিয়া ॥ 





১৬ 


বঙ্গবাসিগণ-জীবন শেছ। ww 
দেৰিয়৷ উঠিল৷ নটন-বেশ ॥ 
কালিয়-ফণায নটন রঙ্গ ॥ 
হেরি অনু তনু জীবন-সঙ্গ ॥ 
নরণ-রীরে আইল প্রাণ ॥ 
হেৰিরা অছন সবভা মান ৷ jp’ 
ফণায় ফণার দমন করি। 
নটৰর-ভঙ্গে নাচয়ে হরি ।। 
ভাঙ্দিল দরপ ভূজ্দগ-ঈশ । 
উগরে অনল-সমান বিঘ ॥ 
ফণি-নণিগণ পড়য়ে খসি । 
তূঞ্জয়ে চরণ-নখর-শাশী ॥। 
নাগাঙ্গনাগণ করয়ে স্ততি। 
শুনি ব্ৰচ্গমণি হরিঘ-মতি।। 
ফণিপতি অতি হইয়া ভীত। 
শরণ লইল চরণ নিত ॥। 
ফণিপতি বরে অতয় করি। 
জন সঞ্ঞে তীরে আইল৷ হরি ।। 
মাত৷ যশোমতী লইল কোরে। 
মাধব তাসরে আনন্দ-সাগরে ।। 








৯৬॥ নষটন--বৃত্যাশীন। 
হেরি - - -সঙ্গ--তাহ। দেখি বেন (অনু) নেহ পূনৰাত জীবনের সঙ্গে একত হইল, অর্থ ৷ৎ দেহে পরাণ আলিল। 


অবৰণ-পৰীৰে--মুতণেহে। 

গা কে দেবি সকলে (সৰ) এন নে কিনেন (বাস) বে, তা লে পবা 

প্রাণ আসিল। অছন--অক্প । 

ভুজবে--ভোগ কৰে। সর্প -ৰাষেত বাখাৰ উজছন্দল নপিগণ খপিবা পড়িল। সঙ্গ মনিহার। হইয়াও 
কুন শোভা নন্তকে বাৰণ করিনা সেই খই উপভোগ কৰিতে শাগিল। 

ববে__বরলান খাবা । সঞে_অইতে। কোৰে--ক্োড়ে,” কা 


yA br 
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২৪ বৈষ্ণৰ পদাবলী 
> 


ব্ৰব্ছ-নিছ্-দন হেৰি আনন্দ -চন্দ। 
হেরই তূখন চকোরক-হন্দ | 
কাহুক বরানে না নিকসরে বাত । 
কর-সবসীক্হে মাজই পাত ।। 
ৰিষ-দ্দলে অনু দাহন তেল। 
ব্ৰবদ-প্রেষাৰবৃতে শীতল কৈল ৷ 
বৈছন যাহে করই সন্তাদ । 

সবহ' আলিন্ধয়ে গদ-গদ-ভাদ || 
সহচরীগণ লোচন ভৰি দেখ। 
ঈমদবলোকনে করু অভিষেক ॥ 
প্রল যনোরখ দরশ-রস-পানে। 
আনন্দে জ্বদনী আপন৷ লা জানে ॥॥ 
দ্বি্দকুল আকুল আনন্দে ভাস ॥ 
নিরখি নিৰাপদ নাধবদাস || 





৯৭) ্র্ণলিক্-ন ----ছস বাণী স্নদলগণ (্ৰহছ-নিন্ষ-ক্ন) শীকুক্ষে বুখচন্জ (আনন-চ) দেখিয়া 
(হেরি) পিপাপিত (তুল) চকোরের বত (ছন্দ) তাকাইব। বহিল (ছেনই)॥ 

কাহাক--কাহাৰও। ৷ নিকস্ধে-_াছির হব না । ৰাত--কখ।। 

কৰ - -- গাত--তাহাৰ৷ শ্ৰীক ফেন গাৰে (গাত) পশ্যতুলা কোমল হন্ত (কর-সরসীকছ বুলাইতে লাগিল (নাজই-- 
বার্ন কৰিতে লাগিন)। ্রব্্াসীের বনের বন্ধ তখন এক্সপ যে ভাষা তাছ প্রকাশ করিতে 
পাৰে না, তাই তাহাৰ৷ নিব হইব ঝাঁড়াইন। শ্ীকৃঞ্চেৰ সংখা নিজেদের কল্যাণহন্ত 
বুলাই৷ দিতে লাগিল 

বি-আলে ----কৈল--বিৰাক্ত ছলে (বিব-বে) শ্ৰীক্ক্ের অঙ্গ পুড়ির। বাইৰাৰ ৰত (অনু) হইতেছিল, খৰজ- 


খনৰ - লা পপ) কাক (পান শু) অন ভাৰ তিক কি 
আবদনী- রুমী; এখানে শ্রীৰাৰ৷। তিনি সান সাহারা হইলেন fb 








চূড়া বানধির। উচ্চ কে দিল নধুর-পুচ্ছ 
ভালে গে রনণী-সনোলোভা। ॥ 
আকাশ চাহিতে কিবা ইল্রের বনুকশানি 


হেন সনে অনুমানি বহিতেছে স্বরৰুনী 
নীল গিৰি-শিখর বাহিয়। || 

কালার কপালে চাদ চন্দনের ঝিকিসিকি 
কেবা দিলে ফাণ্ড রদ্িয়।। 

রক্দতের পাতে কেবা কালিন্দী পৃঙ্গিয়াছে 
জবা কুঙ্ুন তাহে দিরা ।। 


১ কাস গত পরী উচিত নুপুর দিকে চাহিয়। বনে হম, খুন আকাশের 
দিকে চাহি নব-দেশে ইঙ্ষবনুষ শোত৷ নিরীক্ষণ কৰিতেছি। 

নারিক। -- -বাহিবা_লোহনচুড়। বেডিরা খৰে খকে সানতীর বান দুলাইকা। দিৱাছে ; তাহা যনে হইতেছে 
বেন হুববুরীর বারা বহিতেচ্ছে। হিষনিরি হইতেই গন্ধাৰ উ্ধব,কিনত ্াি দেখিতেছি, নীনিনি 
হইতে গঙ্গার ধারা বহিতেছে। 

দলা 
নাৰে নাঝে ফাণ্ডৰ বিশ । বেন কোন ভাগানতী ৰক্তে আৰাৰে জবাুল দি বনুনার কান 
লে তাগাইর। দিবাছে (বসুন দেবীন পূজাৰ কনা) । 
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ছিঙুল গুলিয়৷ কাবার অঙ্গে কে দিয়েছে 
কালিন্দী পৃক্ছিল করবীরে । 

জ্ঞানদালেতে কর মোর মনে হেন লর 
শ্যাম-্রপ দেখি বীরে বীৰে | 


২ 


মঞ্ু বিকচ কূজুস-পুর 
সবুপ-শব্দ গঞ্জি গর 
কুক্জর-গতি গঞ্জি গমন 
নঞজুল কুলনারী। 
বন-গ্ন চিকুর-পুর 
মালতী-ফুল-নাল বল 
অন্কন-ফুত কর-নযনী 


ছিজুল---কববীৰে_ শরীক কান অঙ্গে ব্রণ ছিচুল গুলিযা কে ছিটাইয। দিয়াছে। তাহাতে মনে 
হইতেছে, কে বেন রতকনবী দিবা কু্চসলিল। বৰুনাৰ পুজা করিয়াছে আৰ৷ শ্রীকৃষ্ণের 
কাল অন্দর ঠাই ঠাই লান (বখা, অবরে, কৰতলে ইত্যাৰি) ॥ সনে হয় যেন কেহ রকতকরনী 
দিয়া বৰুসার পুজা করিযাছে। 

শপ --নীকে বীর মলে হইতেছে, নাকাব্ণ বিভ্বিত এই নু এক-নবে মেধার 
বন্ধ নৱ ; ইহ। নীবে ধীৰে বহিয়৷-বদিব৷ উপতোগ কৰিবাৰ সামগ্রী । 


২1 বহু ন্দর। 

৪--গুক্পনংৰনি। এখানে শ্ীাধার চৰশোর সুপুৰ-গুঞ্জনধ্বনি। 

গাঞ্জি--গঞ্জন। কিয়া, লাছছিত কৰিব৷ । কুঞব-গতি_গ্দ-গতি। 
নঙুল-সশৰ। ২ বর, বাগজনক, প্ীতিজনক। 
অরন-ুত-_কদছ্লুক । কঙ্-নয়নী--পদ্যুপলাশলোচন।। 


লাচত---দন-বদ__কানির সাৰক নধর বিষধর তুজকে বিনি দন করিয়াছিলেন, সেই তুজঙ্গ-নমন 
শ্রকুষ্ণকেও দন করিতে পারে এমন বা (বর্ণ ও ক্রীড়াকৌশল) প্রকাশ করিব। শ্রীরাধার কটাক্ষ 
বনেৰ ব-তুজঙ্দ-বুগল (কণা তুনিন৷) নাচিতেছে, শ্ৰীকৃষ্ণকে কাছে পাইলেই যেন দংশন.করিবে। 


শ্বীকৃষ্ণের ও শ্রীনাধার কূপ ২৭ 


বিশু----বরষে_-পখ চলাৰ শ্বেত কলে শ্রীরাৰাৰ বন্দে বিশু বিশাস দেখ) দিযাছে। 
খল-অলরুহ-_স্থলের জনক (পশ্য) । পথ্য জনেই শোভা পার, শ্রীক্ক্ের চরশ-পদ্য কিন্ত স্বনেই শোভা 
হজে 3 





পঞ্চম ভব 


র্বরাগ ও অনুরাগ 


সই কেবা। শুনাইল শ্যাম আস । 

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গে। 
আকুল করিল নোর প্রাণ ৷ 

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো। 
বদন ছাড়িতে নাছি পারে। 

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো 
কেমনে পাইব সই তারে || 

নান-পরতাপে যার অ্রছন করল গো 
অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 

যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গে৷ 
কুৰতী-ধরন কৈছে বয় ॥॥ 

পাসরিতে করি যনে পাসরা না যায় গো 
কি করিব কি হবে উপার। 

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে 
আপনার যৌবন ঝাচায ॥॥ 


৯ এই কৰিতাটিতে রখ: নাস শোনার প্ৰসঙ্গ । সাষানঃ নাক-নাধিকার নাৰ শুনিয়া প্ৰেম উৎপণন 
হব না) দ্বিতীৱতঃ নামের সাধু্া-_ইছাও তগবৎ-পরেনের লক্ষণ । তুতীরত? নাম-জপ (মনসা স্থলবূচচাৰে। 
জপঃ)--ইহাও তগবকপ্রেষ ভিন্ন অনয কিছু বুখায না। 
পরতাপে- প্ৃাপে। 
অহুন--এইক্ধপ (বশ); শুধু লালের প্রতাপ নতথ নাম জপ কৰিতে করিতে দশন আমাৰ অঙ্গ এইকপ অবশ 

হইয়া আসিতেছে, তখন তাহার অঙ্গের স্পর্শে না জানি কি হয। 
নরনে দেখিব৷ গো-_সেই লাষের বসতি যেখানে অর্থ 1€ যে দেহে, সেই দেহ ৰা কূপ দেখি৷ বুৰতী-বৰ্ (সতী) 
কেমন কিতা বাকে? পাঠান্তর--'সেখানে খাকিয়া গো।" 
আপনাৰ মৌৰন বাঠার-_কুলবতী অর্থাৎ সতী-সাংৰী রষণীগণ সেই লাষ শুনির। এবং জপ দেখিয়া আপন আপন 
বপ-যৌৰন সাধিযা। দান করে। 

সাধারণ নায়ক-নাহিকার প্রেে যে অপূর্ব আরসমর্প শ সেৰিতে পাওয়া বার, তাহ) তগৰৎশপ্রেমের উন্মাদনা 
সকার াাতিমান-বিবে গাতিক উদাহরণ এই বারগাই পণ ও “অনুরাগ কৰিতাওুনিৰ 
আলে নিহিত বহিৱাছে। 











পরাগ অনুরাগ ২ 
৬০ 
২ 


রাবার কি হৈল 'অন্তরে বাণ৷ । 


বিয়া বিরালে খাকরে একলে 
না শুনে কাহারো কণা ॥ 

সদাই বেয়ানে চাহে সেঘ-পানে 
লা। চলে নযান-তাবা। । 

বিৰতি আহারে বাঙ্গাবাস পরে 
যেমত যোগিনী-পারা। ॥। 

এলাইয়। বেশী ফুলের গাপনি 
দেখরে বসায়ে চুলি । 

হসিত বয়ানে চাহে নেঘ-পানে 5 
কি বাহে দুহাত তুলি ।॥ 

একদিঠ করি বয়ুর-ুরী- 
কঠ করে নিরীক্ষণে ॥ 

চণ্তীদাস কর নৰ পরিচয় 
কালিযা-নধুর সনে ॥। 


২) এই পদে চণ্ীদাল ৰাধাৰ পূৰ্ণ রাগের বে বসা বর্ণনা করিয়াছেন, বহু জীবনে ব্নেকটী সেইকগ 
দেখিতে গাওয়া গিয়াছিল। ভগব শের উদ হইতেই সহাপ্ৰভু এক৷ নিৰ্জ নে বিকা ককদিতেচছেন-_চৈতনা 
ভাগৰত, চৈতনামঙ্গল পৃতৃতি গ্ৰন্থে সেই ভাবের বিকৃত বৰ্ণ ন৷ আছে। 





“'াৰবেঙ্গ পুৰী-কখ৷ অকথ্য কখন। 
বেষ-দরশন মাত্র হয় অচেতন ।"__চৈতন্যভাগৰত। 
[০৯ ৯] তন লি 


পদে চণতীদাগ বহাপভুৰ “'আগননী'” গান করিয়াছেন । 
বেত বোগিনী-পারা__এখানে ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট । 
এলাইয়। ----ভুসি-_ফুলের খনি খুলিয়া ফেলিয়া) চুলের বর্ণ নিৰিষ্টভাবে দেখিতে-খাকেন ; কারণ, তাহাতে 
কুকের বর্ণ দেখিতে পান। 






ও পা লা 


4 বৈঝ্চৰ পদাবলী 
৩ 
ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার 
তিনে তিলে আইসে যার ॥ 
মন উচাটিন নিশ্বাস সঘন 
কদশ্ব-কাননে চায় ৷৷ 
রাই এমন কেন বা হৈল। 
ওর পূরজন ভয় নাহি সন 
কোথা বা কি দেব পাইল ৷৷ 
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল 
সন্ধরণ নাহি করে। 
বসি খাকি খাকি উঠয়ে চমকি 
ভূষণ খসাঞা পরে ॥॥ 
বয়সে কিশোরী রাজার কুষারী 
তাহে কুলবধূ বালা । 
কিবা অভিলাঘে বাঢ়য়ে লালসে 
না বুঝি তাহার ছল৷ ॥॥ 
তাহার চবিতে হেন বুঝি চিতে 
হাত ৰাঢ়াইল চাঁদে । 
চক্ডীদাস কয় করি অনুনয় 
ঠেকেছে কালিরা-ফাদে | 
৪ 
ঢল চল কাচা অঙ্গের লাবলি 
অবনী বহিয়া। যায়। 
ঘৃত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে 
মদন সুকুদ্ছা পায় ॥॥ 
৩॥ তিলে ভিলে_ুহে বুহতে। উচাটন--ভদ্িপু। ধূৰজন--শূৰ্জন। 
পুরু ---- পাইল--গরু্নকে তন করে সা, পুর্গ নেক নিন্দাবানে তর নাই, কোন দেবতা বোধ হয় ইহাকে পাইয়া 
বসিয়াছেন। 


তাহার চিতে -- --ডাত্বে--তাহার চরিত্র দেখিৱ। এবন বনে হয় বে সে চীৰ ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে, অর্থ ৎ 
অতি দুর্লভ কোন সামগ্রী পাওয়ার জন্য আপা করিয়াছে। 

= চল বা চন কা (বাতি শেন জনে নি চাক, অ।$ 
শে অপক্ূপ তরলতাপূর্ণ লাবণ্য বেন পৰিৰী ভাসাইয়া দিল 

হিনোলে--হিল্পোলে। বদন সুরু 8 


৩১ 





আর তাহে কুটিল কটাখ ॥ 
ছেবইতে হামারি ভেদি উর-অস্তর 
ছেদল খৈরজ-শাখ ॥॥ 
বষ-খৈর্া। নযাকুল-ব্যাকনে॥ ঝুনে_-কাদে। 
বি নিশিশে--দাকণ শবে । সাতন- উন্মৃত। কুলে--অমণ করে। 
ও দিঠি-লযন॥ তাকৰ--তাহাৰ ॥ কটাখ--কটাক্ষ।  তেনি--ভেদ করির।। 
উ্ব-নস্তৰ--ৰক্ষের অস্ত । ছেনল--ছেনন করিল বৈৰজ-শাখ--বৈৰ্ষ্যের পাখা । 


পঙ্াই ---- শাৰ--একে ত ক্াপন। হইতেই তাঁহার ৰাগাকণ নন দুটি কুঃশহ॥ ভাহার উপর আবার বক্র 
কটাক্ষ আমার পানে চাহিবাষাতর (সে কটাক্ষ) আসার বক্ষে মতততর ভেদ করিয়া আসার 


বৈৰ্ষ্যের শাখা। ছেদন কৰিল। 


©@ 


৩৯ বৈধব পদাবলী 

এ সখি, বিহরনে কে? পুন এহ ॥ 

পীত বসন অনু ৰিজুৰী ৰিবাজিত 
সঙ্গল জলদ-রুচি দেহ ।। 

সুদ সুদ তাখি হাসি উপজায়ল 
দারুণ সনসিজ-আগি ॥ 

বাকন খুজে বরন-পখ কুলবতী 
হেরই রহ পুন ভাগি ॥ 

তহি পুন ৰেণু অধরে ধরি ফুকরই 
দহইতে গৌরৰ লাজ । 

কহ ঘনশ্যাম- দাস ধনি এ্রছন 
আনহ হৃদয়ক নাঝ। || 

৬ 

কি পেখন্‌ বরজ্গ- রাজ-কুলনন্দন 

কূপে রহল পরাণ । 


নিরনিয়। রসনিৰি আমারে না দিল বিধি 
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান || 


এ লৰি ----দেহ--সৰি, এই বে নিছার করিতেছেন, ইনি কে? সছ্গল বেখের লাবণ্য ইহার দেছে। তাহাতে 
আবার পীত-ৰসন পৰিৱাছেন। ননে হইতেছে যেন বেদের কোলে বিদ্যুৎ বিরাজ কৰিতেছে। 

উপজান--উৎপাদন কৰিল। ৰনসিজ-আগি--কানাগি । 
বুপূ---আপি-দু ন্‌ সম্ধাঘণ এবং হাসোযৰ ছার) আাব অন্তরে দাক্ষণ কানানল আলাইর। তুলিল। 
হেরই-দেখে। রহ পুন ভাগি--কিন্ত দুরে খাকে, অর্থাৎ অগ্রসর হইতে পারে না 
যাকৰ - - - - তাগি--যাহার (বে কাদাগন) বুনে বলেরসণী বন্থপঞ দেখিযাও অগ্রসর হইতে পারে না। শ্রীরাধ। 
পূ্মেই বলিয়াছেন, শ্রীক্ক্চের কুটিল কটাক্ষ তীর বৈর্ষযের শাখ। ছেদন করিয়াছে। এখন সেই 
বাঁচা ভালে আগুন লাগার ৰোৱাৰ চাৰিদিক একেৰাৰে আচ্ছনু হইযা গিয়াছে। 
- াজ--তাহাৰ উপর আবার কুনকাৰিনীর কুপন এবং লজ্জা পুড়াইয়৷ তস্যে পরিণত কৰিনার 
অন্য অববে বেশু ধরির। তাহাতে কু দিতেছে অর দির স্ণরিকে আরও প্রবলভাবে প্রন্থলিত 
করিয়। তুনিতেছে। 

“ৰেণু অৰে ধরি ক করই'--ইহাৰ দুই র্থ_-(১) বেপুতে সক দিতেছে অর্থ বাণী বাজাইতেছে। (২) 
বাঁশের চোঙ্গায় ক দির? অগ্যিকে প্ৰৰনতন তেনে প্ৰন্ছনিত কৰিয৷ তুলিতেছে। 

আনহ--আনোৱও, 





তি পূন 


অছন--অৰ্ূপ। ১, অপর পক্ষেরও অথাৎ শ্রীকুষ্চেরও । 
কহ---যাঝ-_পদকন্ত। বলিতেছেন-_্শপনি, এনপ অবস্থা শুধু তোমারই হয় নাই, শ্রীক্ক্চেরেও এ একই অবস্থা । 
৬। বরহ্--ব্রব্ছ। জবপে বহুল পরাণ--ক্কূপে প্রাণ লাগিয়া বহিল। * 


নিরনির্ধা--নির্শ্াশ করিয।। 


দরপনে লোচন লোরে অগোরল 
ন চিহ্ননূ কাল কি গোর ৷৷ 
সহজে দৃগকল অরুণ ক-দল 
তাহে কত ফুল-শর সাচ্ে॥ 
দিঠি মোর পরশিতে ও হাসি অলপিতে 
শেল বহুল হৃদি সাঝে ॥ 
সরস কপোল লোল সপি-কুস্তল 
ঝশপল দিনকর-ভাস ॥ 
ও কূপ-লাবণি দিঠি ভরি না পেখল্‌, 
দেখি৷ অনন্ত দাস || 
৮ 
রড 
আলো মুঞিছানে৷ না. 
জানিলে যাইতান না কাদদ্বের তলে। 
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিরা৷ নাগর ছলে ॥ 
কূপের পাখারে অশনি ভূৰি সে রহিল । 
যৌবনের বনে মন হারাইরা গেল | 
খরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান । 
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥। 
চন্দন চান্দের নাঝে সুগমদ ধান্ধা। 
তার মাঝে হিয়ার পূতলি রৈল বান্ধ। || 
কটি পীভ-বগন রসনা তাহে ড়া । 
বিধি নিৰমিল কুল-কলক্ষে র কৌড়া | 


ক্ণহি--কিরখেতে। উল্দোর--উদ্চ্ছল। 
অগোধল--আগলাইল, অবরুদ্ধ কৰিল। চিঞ্চপূ--চিনিলাৰ।  সহজে--স্বতাৰত: । 
দূগকগ- দেশর কর-ল-_পল-্দল ; পদ্ের পাপড়ি। 
অলবিতে-নক্ষো লোল--চক্জল ; শোছুলাবান॥  ঝ্বাপল--চাকিল। 

দিনকর-তাস--সূ্যেযেৰ দীপ্তি লাবদি-_লাবশায॥ দি নষ্ট, লহন। 


৭ যৌবনের ---গেল--বৌৰনেৰ স্বপু-কাননে পৰেশ করিযা আনা এই করুণ চিত্ত বাহিরে আপিবার 
পবা পাইতেছে না,--কূপোর গোলকৰীৰীৰ হুবিযা নবিতেছে। 

_ অচ্ুুরান--যাহ। ফুরায় না, অনস্ত। =~ 

রে = -- অুৱান--ঘৰে কিরিবার পথ আছ আশাৰ নিকট অনন্ত বলির? বলে হইতেছে অৰ্থাৎ সংসাৰ এবং আমাৰ 
" ষব্যে সালা অন্ত ৰ্যৰৰান ৰচিত হইল । 


-ৰিশেষ্ধ। জড়া--জড়িত। কোৌড়া--কুঁডি, অভূর। 
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৩৪ বক্ৰ পদাবলী 
জাতি কুল শীল মোর সব বুঝি গেল । 
ভূবন ভরিয়া মোর যোমণা। রহিল || 
কুলবতী সতী হৈয়া দূ-কুলে দিলু দুখ। 
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক 


৮ 


সই, কেনে গেলায বসুনার জলে। 
নন্দের নন্দন চাদ পাতিয়। কূপের ফাদ 
ব্যাধ ছিল কদঘ্ের তলে || 
দিয়া হাস্য-সুখ৷ চার অঙ্গছটা আঠ তার 
আঁৰি-পাখী তাহাতে পড়িল। 
মননুগী সেইকালে পড়িল রূপের জালে 
ৰাশী-ফাসি গলায় লাগিল | 
ধৈর্ঘা-শীল-হেসাগার গরু-গৌরব সিংহস্বার 
ধরন-কপাট ছিল তায়। 
বংশীরব-বজ্ঞাধাতে পড়ি গেল অকল্মাতে 
সমভূমি করিল আমার | 
(আমার) চিন্তশালে মত্ত হাতী বাঁধা ছিল দিবারাতি 
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ-অন্ধুশে। 
দন্তের শিকল কাটি চারিদিকে যায় ছুটি 


োদণা--পরচার ; এক্বলে কল্ক-পুচাৰ। দঢচ--শূচ। 
৮। নশের শন ---তলে--নশ-নলন শ্ৰীকৃষ্ণ ব্যাৰ হইৰ। কৰমব-বৃক্ষের তলার রূপের কীদ পাতিযা দাঁড়াই 


আছেন। 

দিন৷ হাপ্য---পড়িল-_ব্যাধ যেমন প্বূলোতনজনক চাব দিয়া৷ ও নলে আঠা বাধাই পাখী ধরে, কুফণ ঠিক তেমনি 
করিয়া হালা-সধাৰ চাৰ ফেলিয়া ও অপার ঠা দি সামার নয়ন-পাৰীকে বরিয়াছে। 

বৈ্ালীল-হেবাগার - - - তার-_্নার চিত্ত বৈধ এবং শিষটাচাৰের হে-ভাগার হইয়া উঠিযাছিল, সেই ধন- 
ভাগানের সিংহসবার ছিন গক্তকনের প্রতি সহ ও বর্বাদাবোৰ এবং তাহার কপাট হইয়াছিল 
টা 

বংশীরব-ব্াধাতে ---্যযার-_শ্রীকৃকষে বংসীরবের বজ্াখাতে আবার সেই ধন-ভাগ্ার অকগযাৎ ভাঙগিঘা। 
পড়িল, আমাত একেবারে সকল দিক্‌ হইতে বূলিসাৎ করিয়৷ দিল। বৰা আমার আমি 
বোধকে একেবারে খূলিসাৎ করিয়া দিল। 

চিন্তণালে -- - উদ্দেশে--আাষাৰ চিন্রপালার সাতসৰ্ব্যেৰ মন্ত মাতঙ্গ কুলগন্রর শিকল দিবা ৰাধা ছিল, শ্রীকৃষ্ষের 
কটাকষ-ুশের আঘাতে আজ শিকল কাটিয়া কোখাৱ বে ডুটিয়া পলাইল, তাহার আর উদ্ভেশ 

Ls পাইলাম না। 


পূ্ব্বরাগ ও অনুরাগ ৩৪ 


বাছা খবীহ৷ নিকলরে তনু তনু-জ্যোতি 
তাহা তীহা ৰিজুরি চমকনয় হোতি ॥॥ 
যাহা যাহা অরুণ-চরণ চল চলই । 
তীহা তাহা খল-কমল-দল খলই ॥ 
দেখ সখি কো ধিন সহচরী নেলি। 
আমারি জীবন সঞ্ঞে করতহি খেলি || 
বাছা যীহ৷ ভাঙ্গুর তাঙু বিলোল। 
তাহা তাঁহ৷ উছলই কালিন্দী-হিলোল ।। 
যাহা যাঁহ। তরল বিলোকন পড়ই ॥ 
তীহা তাহা নীল উতপল বন ভরই ॥ 
যাহা যাহা হেরিয়ে সধুরিম হাস । 
তীহা তীহা কৃন্প-কুমুদ-পরকাশ ॥॥ 
গোবিল্পদাস কহ মুগধল কান। 
চিনলহ' রাই চিনই নাহি জান ।॥। 


কালিয়। ---বাস-_্ীকৃক্ষ আকর্ষণ কুটিল বন্যার নত আমার কুল-নীল সব কোথা ভালাইস়া লই গেল। 
আল হইতে আমাত জের বাস উঠিল। 


যাহা ৰাহা--বেখানে বেখানে। নিকলবে--নি:স্থত হয়। তবু ক্ষীণ, কুশ। 

তবুেহ॥ তাহ তীহা--সেখানে সেখানে। 

বিনা চ্ষকষর হোতি--চমকার়। 

ভল--চক্চলতাবে ডলই--চলিয়। যায়। 

খল-কৰল-নল--স্বলপশ্যের দল খলই--(ছেন) স্মলিত হয়। 

লেখ সবি কো! ধনী --- খেলি--হে সৰি দেখত, এ কোন্‌ বৰণী বে সহডবীবের সঙ্গে বিলিত হইর। আমার জীবন 
লইয়া খেলা কৰিতেছে। 


ভাঙ্গুই-_বক্ধিঘ। ভাত. 
চিনি ---'জান--বুদ্ধ হইরাছে বলিবা বাবাকে চিনিযাও চিনিতে পানিতে না । 


বুগধল-_সুগ্চ হইল। 


বেলি অবসান-কালে একা গিয়েছিলাম জলে 
জলের ভিতরে শ্যাম বায়। 
ফুলের চুড়াটি বাগে মোহন নুরলী হাতে 
পুন কানু জলেতে লুকার ৷৷ 
১০) সিনান--স্মান। লান-্রান। চিতক চোর--চিত্ত-চোর। 
চোরিক পঙ্ছ_চুরির পথ, চৌর-প্ধা। ভোৱি--ৰিতোর করিয়া, জ্ঞানশুন্য করিয়া ॥ 
নক ওর--নযনের পরাস্ত, কটা, অপাদ-দুষ্ি। বানুক বেল--ৰালু বেলা, নুনা-সৈকত। 


কোমল চরণ ---করি নেল--শ্রীরানাৰ স্থকোমল পদস্বর মর গতিতে লাবধালে চলিতেছে, কারণ ষমুনা-সৈকত 
প্র ু্াকিরণে উত্তগ্ত। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, সেই সত্বরপামী চরণশুটির পানে চাহিৰামাত্র 
শ্রীাধা আমার সজল বিবুত নৱন-পশ্যদুটকে তাহাৰ পালুকা করিয়া লইল অর্থাৎ সেই সুকোষল 
পদস্বয্ে আমার বিশুপধচকষনুটি পাদুকার যত সংলগু. হইয়া রহিল। শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের 
পদস্বয়ে আমার বিনু চক্ষুৰ টি পাদুকার সত সাংলগু হইয়া রছিল। শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ষের 
অনুরাগ পরখ দৰ্শ নেই এত প্রবল মে, উত্তপ্ত বালুকার উপর দির চলিবার সময়ে রাধার কষ্ট হইতেছে 
ইহা ভাবিয়া যনে বনে নিজেৰ চক্ষুুটিকে পানুকান্ধপে কনা করিতেছেন। 
চিত --- চোরায়লি--চিন্ত এব: নয়ন দুই-ই সে চুরি কৰিল। 
শুন---সান-দর এখন শুন বলিয়া যনে কৰিতেছি। জাৰত-দঙ্। 
১৯। আলের --- রায়--বনুনার জনে প্যানে প্রতিৰিত্ব দেখি না শাখা ভাৰিতেছেন মে, জলের ভিতরেই 
তিনি লুক্াইয়া আছেন। নি 








পুরধরাগ ও অনুরাগ ৩৭ 


যৰুনাতে ঢেউ দিতে বিশ্ব উঠে আচত্বিতে 
ৰিদ্বের সাঝারে শ্যান রার। 

চূড়ার টালনি বামে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিন ঠাৰে 
হেরিয়। সে কুল রাখ। দায় ॥ 

পুন জনে দিতে চেউ কোথাও না দেৰি কেউ 


হায় আমি অভাগিনী না। পাইলাম শ্যাম গুণমণি 
সেই দুখে হৃদর বিদরে |॥ 

বঙ্গ রামানন্দের বাণী শুন শুন বিনোদিনী 
অকারণে জলে ডুবেছিলে । 

বুঝিতে নারিলে সারা জলে ছিল অঙ্গ-ছারা 
শ্যাস ছিল বাদস্বের সূলে ॥ 


১২ 


নহাই উঠল তীরে রাই কমলনুখী 
সমুখে হেরল বর কান। 
গুরুলন সঙ্গে লাজে ধনি নতনুখী 
কৈসনে হেরব বয়ান ॥॥ 
সখি হে, অপক্ৰ চাতুরী গোরী। 
সব জন তেজি অগুপরি সঞ্চরি 
আড় বদন তহি ফেলি || 


আল --- কানু--তৰঙ্গ উঠিলে প্রতিবি্ অনূশ্য হইতেছে; আবার জল স্থির হইলে দেখা যাইতেছে। 
ৰাণী--'চণ্ডীদাসের বাণী'--পাঠাসবর ৷ 
৯২) নহবাই--স্ান করিযা। 


গুক্ধন- চা না বম ন চখ 





শর নিন সী অন্য সৰীকে বলি পনি, ৰাধাৰ অপুর চাতুরী। সকলকে ত্যাগ করিয়া 
১ আগাইৰা পির সে বদন আড় কৰিৱ। কিরাইন ৷ 


© 


৩৮ বৈষ্ণব পদাবলী 


তি পুন মোতি-হার তোড়ি ফেকল 
কহত হার টুটি গেল 
শৰ জন এক এক চুনি সকল 
শ্যাম-দরশ বনি লেল ॥ 
নয়ন-সকোর কাহচু_নুখ-শশিবর 
ক-এল অমিয়-রস-পান । 
দহ দুভ' দরশনে রসহু পগারল 
কৰি বিদ্যাপতি ভান ৷ 


১৩ 


অবনত আনন কএ হন রহলিহ' 


বারল লোচন-চোর । 
পিরা-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল 
জনি সে চাদ চকোর || 
তত সাঞ্চে। হঠে হটি নোঞে আনল 
এল চরণ রাখি। 
মৰুপ মাতল উড়এ ন পারএ 
তইঅও পসারএ পাৰি ।। 
ছি পূন-_তাহাৰ পর আবার । তোড়ি_ছিড়িগা। 
(ফেকল-_ুড়াইয়া ফেলিয়া দিল। কহত-_কছিল। 
ছুনি-কুড়াইৱ।। সক্চক_ ইতস্তত: হণ করিতে লাগিল। 


হি পুন - - = লেল-_-তাহার পর আবার মোতিহাৰ সব ডিম ইতস্তত: ছড়াইঘা ফেলিয়া দিল (বাহাতে 
কড়াইতে বিদ্ধ হয়) । বলিল, আবার হার ছি'ডিয়া গেল। তখন সকলে এখান-সেখান 
করি হোটুখে খুটি রা একটি একাট করিয়া নুক্ত। কুড়াইতে লাগিল। সেই 
ফাকে রাধা শ্রীক্ষ্ণকে দেখিয়া লইল। 
পসাবল-__প্রসারিত হইল । 
১৩। কএ- করিয়া । বহলিহ __নহিলাষ। বারল__নারণ করিলাম ॥ পিৰএ-_পান করিতে। 
অবনত - - - চকোর-_আনি বদন অবনত কারির। রছিলা এবং আমার লুন্ধ লোচন-চোরদুটিকে নিবারণ 
করিলাস অর্থাৎ আসার ডোখকুটি পাছে চুষি করিনা কাকি দিব শ্ৰীকৃষ্ণক দেখিয়া লয়, সেই 
ভবে সুখ তুনিনাৰ না। কিন্ত তাহারা বাধা নানিল না। ডকোর যেমন চাপের স্মৰা পান 
করিবার জন্য ছুটিতে খাকে, আমার চোখকুটি সেইনপ প্রিরতনর বুখ-কচি পান করিবার জন্য 
ধাৰিত হইল। 
তত সঞো--সেই স্বান হইতে।  হঠ_হঃকারী, গৌরার, একনায়ে।  হাট_ হটাইযা, ফিাইযা । 
তত --- পীৰি--সেই.স্বান হইতে সেই একুঁকে নাহলনুটকে জোর করিরা ক্যাইয়। আনিয়া আমার 
চেপে ধরিয়া রাণিলান অৰ্থ = চোখের খৃষ্ট চরণে স্থাপিত করিলাম, অর্থ দুষ্ট নত করিলাম 
বনু পান করিবার পর সন্ত বস উ্িতে পারে না, তথাপি পক্ষ বিস্তার করে, অর্থাৎ উড়িবার 
জন্য ছটফট কৰিতে থাকে তেমনি মা পর সমন উদিবা শক্তি হাৰাইযাও পাদ” 
বিস্তার করিতে ছাড়িল না । 


© 
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সে শুনি বৃদু সোঞ্ কান ॥ 
তাছি অবসর ঠান বাস ভেল 


১৪ 


একে কুলবর্তী ধনি তাহে সে 'অবলা। 
ঠেকিল বিঘম প্রেমে কত সবে জ্বালা ৷ 
'অকখন বেয়াধি কহন নাহি যায়। 

যে করে কানুর নাম ধরে তার পার ॥॥ 
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়। 
সোনার পুতলি যেন ভুমেতে লোটায় ॥ 
পুছয়ে কানূর কখা ছল ছল আঁখি। 
কোথার দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সবি।। 
চণ্ডীদাম বলে কাঁদে কিসের লাগিয়া । 
সে কালা আছরে তার হৃদয়ে জ্াগিবা || 


নাধৰ . = পীচবাপ-_মাধৰ সৰুৰ বাণী বলিলেন, আমি তাহা শুনি৷ কৰ্ণ দিলাম রা হারা কর্ণ 
চান কৰিলান। শেই অবপরে অৰ্থাৎ কানে হাত ভাপা দিতে যেটুকু সৱ লাগে ভাহাবই 
ব্য সেইখানে নপন ধনু ধরি আমাৰ বৈরী হইল, সৰ্থাৎ শৰামাতে আমাকে অস্থিৰ কৰিয়া 


ভুনিল। 
পলেব- প্র্থেদ, খাৰ। পলাহনি__প্রসাববী, অঙ্চৱাগ ।  তৈলন-_সেইন্ধপ, তেষনই অধিক । 
তনু-পসেনে - - - ভাও-_দেহের ঘাসে অবরাগ নুই্া তানিয়া গেল। দেহ এত অধিক পুলকিত হইল 
বে চুল চুল শপ কৰিয়া কাচনি হিডিত। গেল এবং বাহর বল ভু হইল» 
হো-হয়। 
ভগ - -- যায়--ৰিৰযাপতি বলি:তছেন__কর কম্পিত হইতেছে, কথা আবেগ-রুদ্ধ হইতেছে। 
১৪৭ অৰূখন-_বাহা কহা যার না, অর্থাৎ মাহা কথাৰ বুখান যাৱ লা। 
গড়ি যাব-_গড়াগড়ি বায, লুটাইযা যায়। 
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৮০১০ 
হাখক দবপণ নাথক ফুল। 
নয়নক অন্ন মুখক তাছুল ৷৷ 
হৃদয়ক বৃগমদ গীলক হার। 
দেহক সরব গেহক সার ৷ 
পাখীক পাখ নীনক পানি। 
জীবক জীবন হাম এছে জানি | 
তুহ' কৈছে মাধব কহ তুহা মোর । 
বিদ্যাপতি কহ দুভা দোহী হোয়।। 


১৬ 


কূপ লাগি আখি ঝুরে ভণে মন তোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ।। 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। 
পরাণ পিরীতি লাগি দির নাহি বান্ধে।॥ 
সই, কি আর বলিব । 
যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব ।। 
কূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে | 
বল কি বলিতে পারি যত নলে উঠে ॥॥ 


১৫ হাখক-হাতের। দরপণ--দপণ । মাখক--মাখার। 
দৃগমদ__কথুৰী-সেপন। শীমক-_গরীবার । সৰৰপ--সৰবব্থ । 
পাৰীক_পাৰীর ৷ দুহা_ কুইছলে। 


তব কৈছে - - - হোয়-_লাধা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ, তুমি আমাৰ পক্ষে হাতের দর্পণ-্বূপ (পূর্বকালে 


আৰতি 


বিশদ ব্রীলোকের। সুখ দেখিবাৰ জন্য সৰ্বন। হাতে দৰ্প শ রাৰিতেন, সেটি তাহাদের বড় 
শ্রিয জিনিৰ ছিল। উড়িৰয৷ ও ন্পবাপর স্থলে পাখৰে রচিত ও অন্কিত অনেক নারী 
তির হাতে দর্পণ দুষ্ট হয়। বিবাহে কালে বরের হাঁতে অনেক স্থলে দর্পণ দেওয়া 
হয); বাখার ফুল, নয়নের অঞ্জন, সুখে তাতুল, বক্ষে যুগল চিতরপীতি, গলার হার, 
দেহৰ সৰ্বস্ব, গৃহের সাব, পাণীর পক্ষ, বখপোযের জল, জীবের জীবন, ; অর্থ ও তুমিই 
আনাৰ সব! কিন্ত তোনাকে এত ভালবাসিযাও তুষি যে কে তাছা ঝুঝিতে পারিলান 
া। (ভক্ত ভগবানকে এত গভীরভাবে শর্তে অন্তৰে অনুতৰ কৰিৱাও তাঁহাৰ বিৰাট 
রহসোর তত্ব বুঝিতে না পারিব। ক্ষণে ক্ষণে ছিৰার তাবে বনে তাৰেন-_তিনি কে? 
“এত কৰিৱাও ত্তাহার তত্ব তো কিছুই ঝুঝিতে পারিলান না1) ভুমি তো আমার সব- 
কিন্ত হে মাৰৰ, তুমি কেনন তাহা আবাকে বল। বিদ্যাপতি বলেন, তোৰরা দুইজনে 
কূই-অনেরই মত ; অর্শ ৎ ভগবান বেন নীল, ভক্তের পরও তেমনই অসীৰ। 


১৬ । আৰি ঝুরে__চোখের জল পডে। আরতি বারতা, উকান্তিকী ই । 
নাহি টুটে_লাকাহক্ষার 


তৃপ্তি হয না। 


পূ্ববরাগ ও অনুরাগ ৪১ 
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিৰ তা। 
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥ 
হাসিতে খলিরা পড়ে কত সধু-ধার । 
লহু লহু হাসে পহ' পিরীতির সার || 
শুরু-গারবিত মাঝে রহি স্বী-সঙ্গে । 
পুনকে পূরয়ে তনু শ্যান-পরসঙ্গে ॥ 
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার। 
নয়নের ধারা সোর বহে অনিবার || 
খরের যতেক সবে করে কানাকানি। 
জান কহে লা্-ঘরোণভেঙ্গাই আগুনি ॥ 


LL 

এমন পিরীতি কভু নাহি দেৰি শুনি। 
পরাণে পরাণে বাজা আপান। আপনি ॥ 
নুহ কোরে দুহ' কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবির । 
আধ তিল না দেখিলে যায় যে সরিয়া || 
জল বিনু মীন যেন কবহা না জীয়ে। 
মানুষে এমন প্রেস কোখা লা শুনিয়ে ॥ 
ভানু-কনল বলি সেহো হেন নয়। 
হিমে কমল মরে তানু সুখে রয়।। 
চাতক-জলদ কহি সে নহে তুলনা । 
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥ 


দর্বণ--গা--দর্শন এবং স্ পের আশাত শরীর এলাইহা পড়িতেছে। পু শরভু। 

শু-গারৰিত মাঝে. ও পুজনীবগণের মধ্যে । পরলঙে-_প্রক্ষে॥ 

পুলক ঢাকিতে-_পরকার-_দেছে যাহাতে ৰোমাক-প্কাশ না হয়, তন্ন কত চে করি । পরকার--পরকাঙ, 
উপায়; কিন্ধ পরবহাণ অপু আনার সমন্ত লূকাইবার চেক বার্থ কবিতা দেয় ॥ 

সাগ্-বরে--আগুনি--স্.জ। ও গৃহের বুখে আগুন (আগনি) আলাই দিলাম (তেজাই) ॥ 

১৭। কোর-_কোড়, কোল, আলিঙ্গন । 

দুহ"কোকে-_তাবিরা'-তান্ নিকটে থাকাও নিজেশেৰ যে বিচেছদেৰ দুর জনুভব কৰি উতযেদুএসিত 
হয়। 

ভানু এবং কলের পরস্পরের পুতি ভালবাসার কথা আমৰা বলির থাকি বটে, কিন্তু রাধাক্কের 
পরে তুলনায় সে ভালনাসা কিছুই নম ; কারণ, শীতে সয় পশ্য বখন নবিরা বার, সব তখনও 
দি খে খাকে। বে শেষে একজন আৰ এক জনেৰ সখ-বূঃখকে নিজের কির লইতে না পারে, 
লে প্রেবের সহিত এ প্রেমের কিরূপ তুলনা হইতে পারে ? রর 

চাতক-_কপা-_চাতক এবং নেষেৰ পৰস্পৰেৰ পৃতি ভালবাসা কখ৷ বারা বলি খাকি, কিছ এ পৰেৰ সহিত 

তাহারও তুলনা হর না৷; কারণ, বকা ন। ন্াসিলে বেষ চাতককে এক বিশু জল দেয় না, অৰ্থাত 

এ প্রেষ সামরিক, নিত্যকালের নন । 

১. ৮8৩৪ 


৪২ বৈৰ পদাবলী 
কুহুনে মধুপ কহি সেহো নহে তুল। 
না যাইলে ভ্রমর আপনি ন! দেয় ফুল || 
কি ছার চকোর-চান্ দু সন নহে । 
ব্রিভুবনে হেন নাহি চণ্তীদাসে কহে | 


ক্ষপে তরল দিঠি সোঙৰি পরশ মিঠি 
পুলক না তেই অঙ্গ । 
মোহন বুরলী-রবে হাতি পরিপূরিত 


কানু-নুঝাখে নোর তনু-মন মাতল 
না৷ শুনে বরস-লব-লেশ ॥ 

নাগিকাহে। শে অঙ্গের শৌরভে উনমত 
বদনে না৷ লয় আন নাম। 

নব নব গুণগণে বান্ধল সব সনে 
বরন রহব কোন ঠাস | 

গৃহপতিতরজনে লদন-াবাছানে 
অন্তরে উপজয়ে হাস। 

তহি এক মনোরখ যদি হয় অনুরত 
পুছত গোৰিল্দদাস ॥ 


কুজেনে--কুল-- পুশ এবং অমবের বে ভালবাসার কখা কৰিব৷ বলিয়া থাকেন, তাহাও ইহার কাছে কিছুই লয় ; 
কেন না, বৰ কুলেৰ নিকট আসিলে তৰে সে বু পার ;--ফূল নিজে গিয়া তাহাকে মধু দিয়া আলে না, 
অর্থাৎ এ. প্রেদে কনের সমান আগ্রহ নাই ॥ 

১৮ । আপে_ দিটি--শ্যা) কূপে আবার নর দিঠি--শৃ্ট) পরিপূর্ণ হইয়া গেল । 

লোঙৱি--আক্ষ--সেই সু সপ শব করিয়া আমাৰ অঙ্গে হু রোমাঞ্চ হইতেছে। 

না--পরসঙ্গ--আমার কানে সর্বদাই সেই ৰাণী বাজিতেছে ; অন্য কথা (প্রসঙ্গে) সেখানে প্রবেশ কৰিতে পা 


নাসিকাহো-_নাপিকাও । 
নৰ--ঠাষ--সূতন নূতন গুণৰাপি আমাৰ চিনতকে অধিকাৰ কৰিৱা ফেলিয়াছে। সেখানে বর্বর আর স্বান হইবে 
কোথায় 1' 


তর্ম্ন-পার্কনে আমার শুধ, হাদি পার (তাহারা ত জানে না বে, আমার চিত্ত সামার 
+ শে নাই)। - 
তঘি-_নুরত-_একনাত্র কামনা এই যে, তিনি বৰি আবার প্রতি অনুরক্ত, ু্ীতিষান হন। 


ভি 


পুরধরাগ ও অনুরাগ ৬৩ 
১৯ 


ধরণী জলিন্মু এখা কি পুণ্য করিয়া | 


ৰাজে ও অধরাসৃত খাইয়া খাইয়া ॥॥ 


২০ 


কাহারে কহিব মনের সরম 
ক্ষেৰা যাবে পরতীত। 

হিয়ার মাঝারে মরম-বেদন। 
সদাই চনকে চিত ।। 


১৯ । ধৰণী--নাচিয়া--এখানকাৰ সুত্িকার কি সৌভাগা,__আমার বধু সাচিযা নাচিত। ইহাতে পা ফেলিয়া 
ান। 

নূপুত--সোনা--স্বণ কি পূণযৰলে তাহার নগরের জপ ধারণ করিয়াছে 

পুশ-_করিয়া--কি পুগাৰলে এখানকার ফুলগুলি বনৰালার গ্থিত হইয়া তাহার গলে গুলিতোছে ? সর্ব্বগ্তুতে 
বে সফল কুল পরসকুটিত হয় সেই সকল কুলে খা ক্জানুলহিনী সালাকে বনমালা বলে ॥ ইহার 


“আাত্ে--খাইয়া--বে পূশোযে ইহা কুক অধনাসৃত পান করিয়া বালিতে খাকে । - 
এ সঙ্গল-_খোলিযা__এই নাখাল-বালকদের কত পূণ্য ছিল, ভাই তাহাৰ সখা হইতে পার্িরাছে এবং তাহার সঙ্গে 
লা করিতে করিতে বাইতেছে। 
শন-_ভাবিযা- বুনন করঝোডে নিবেদন করিতেছেন, কোন্‌ ভাগ্য বৃন্দাননের এই গৌরব, 
| পঢ় তথ্য ভাবিয়া পাওয়া যায় লা । + 
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বহত কি যাত পরাণ ॥ 
সঙ্গলি, জানলু বিছি নোহে বাষ । 

দুত' লোচন তরি যে। হরি হেরই 
তু পারে মঝু পরণান ॥ 


বুলাৰ জল--পৰাশ রয--যনুনাৰ কান জাল চোখের সামনে ঝলবল করিতে খাকে । তাহা দেখিয়া মনকে ধরিয়া 
কাৰি কেমন করিরা ? যযুনাৰ সেই উচ্ছল কাল জল বে শ্রীকৃষ্ণের ঝলমলে কালক্ূপের কথা মনে 
করাইয়া দেৱ। 

২১ । যব ধরি-বখন হইতে । দিি-অন্চল--নয়ন-পরান্ত । 

আধক আৰ--পৰাশ--দৰ্দ্েকের অর্ধেকেরও অর্ক সযন-প্রান্ত দিয়) অথাৎ ই অপাঞ-বৃষ্টিতে শ্রীক্ষঞ্চে 
বন হইতে নেৰিৱাছি, তখন হইতে শতকোটি মদন-ৰাশে আবি অর্থ রিত হইতেছি ; প্রাণ আছে কি 
গেছে বুঝিতে পারিতেছি না। 


₹ ৰিহি--নিৰি। ২ 
কহ _পরণাস-_(উবৎ অপার-দষ্টিতে বে হরিকে দেখিয়। আমার এই অবস্থা) সেই হরিকে যে নারী দুই চক্ষু 
দেখিতে পারে, তাহার চরণে প্রণাম জাসাই, অর্থাৎ তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করি। - 


8G 








৯২ 


সবি কি পুছসি অনুভব মোৱ । 
সোই পিরিতি অণু- রাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥ 


আনৱ্নী--যে নাৰী আুনৱনের অর্থাৎ দৃষ্টশক্তির বড়াই করে (ই ব্যহ্যার্খে প্রযুজ)। আগি--অপ্যি। 

আনহনী--আরি--শ্ীৰাধা বলিতেছেন, কথলয়নীরা বলে, শ্ৰীকৃক্েৰ জপ সঙগল বেখের শ্যামল স্পের মতই 
শি এবং নরনাভিরাস ; আমার নিকট কিছ সে জপ বিদ্যুতের মত আনাদারৰ। সে জপ 
বিশাতের বত দিকে খাবাইা দে এবং অন্তরকে বণ্ড করে। অন্যানা বিকার শ্রীক্ক্চের 
শরণ লাভ করিয়া ৰস-সাগরে ভাগিতে বাকে, অর্থাৎ শ্রীকষ্চের স্পর্ণ তাহাদের নিকট স্খগাহক। 
আমার নিকট কিন্ত সে কূপ তাপদারক। লে জপ আনাৰ অন্তৰে আগুন নাইয়া দেৱ। অর্থাৎ 
শ্রীকৃষ্চের কূপ যতই দেখি, জপতুকা ততই াডিযা যায় ; বতই তাহার স্পর্শ লাভ করি, নিবিড় 
শা লাতের বালন। মনকে ততই অব্দি করিয়া তুলে। 

শ্নৰতী--সাৰ--অন্যানা প্ৰেদিকার। প্রেমের অন্য জীবন ত্যাগ করে ; সামার এই ক্ণস্বারী চপল 
জীবন বারণ করিতে সাৰ যায়। জীবন কে চপল অর্থ পন্থী পুীৱাৰ। তাহ) ভাল ফরিয়াই 
জানেন। আন চিনসথারী হইলে তিনি কুকের অনন্তকাল ধনিয়া আখ্বাদস করিতে 
পাধিতেন। লে উপায় যখন নাই, তখন এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের কটা দিলই বা তিনি কৃকপ্রেষ- 
আশ্বাদনের সুখ হইতে বঞ্চিত হন কেনা 

রস সরিবাগ--রলের বা প্েষেৰ নৰ্ঘযাশ।। 

২২। পুছসি--জিজ্ঞাস। করিতেছ। 

অনুত্তম োৱ--সানাৰ তাৰ (পনুভাব-_অনুভতি) সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাস কৰিতেছ? 

(শোই--হোর-_ভালবাসার গুণ বর্ণনা করিতে পারা যাৱ না, কারণ, ইহ। অসাড় খড় পদার্থের নত এক 

. বার খাকে স।। শ্রেদ কখনও পাতন হব না, ইহা ভিলে ভিনে, প্রতি মূ নুতন হয! 
- ৰাহা ক্ষণে ক্ষণে নূতন হয, তাহাকে কি বলিয়া বৰ্ণ না করিব 
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জনম অবধি হান জপ নেহারলু' 
নয়ন না তিরপিত ভেল । 
সোই সবুর বোল শ্রবণহি অননু 
শ্রতিপখে পরশ না গেল ॥ 
কত মধু-যামিনী রভসে গৌরাইলু 
না বুঝলু কৈছন কেল । 
লাখ লাখ যুগ রাখল 
তব হিয়া জুড়ন না গেল 
কত বিদগধ জান রসে অনুষগন 
অনুভব কাহ না পেখ । 
কহ কবিবল্পত প্রাণ ছুড়াইতে 
লাখে লা মিলিল এক ॥ 
লহারু-দেখিলাৰ। তিরাদিত-তৃপত। 
শ্রতিপখে-_গেন-_ প্রুতিপথে পিযাও যেন স্পর্ণ করিল লা, অর্থাৎ তুনিয়াও যেন শুনিলাম না-_াবার 
শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। 
বধু-ামিনী--বসন্তকালের রাত্রি ॥ রতসে__কীড়াকৌতুকে ॥ 
_নাবুষু__কেল-_কিন্ধপ ভাবে কাটালান ভাহাকুঝিলাব সা । হিয়ে হিয়ে-বক্ে বক্ে। 
তৰ--গেল-তৰু বক্ষ জুড়াইল না, আৰও সাৰ হয়। বিৰগৰ--বিনঙ্, ৰসজ্ঞ। 
কত-পেখ--কত রসজ্ঞ ব্যক্তিই দেখিলান, কিন্তু কাহারও নধ্যে শক্ত অনুভব দেখিলাৰ লা; অৰ্থাৎ কেহ যে 
এৰন দেখিলাম ন৷। পেখ-_দেখিলামঞ 


বুৰিয়াছে, 
কহ কৰিবন ত--“বিব্যাপতি কহ’--পাঠাস্তর। পাষটি এত স্থলত বে, অনেক জলজ ব্যক্তি ইহা বিদ্যাপতিদ 
চিত বলিয়া বনে করেন। 





১॥ বনাল্য__বালাইল। কপিল_রোপণ করিল বদ্ধে--রত্ে, ছিজে। 

দশ চাপ--বদ্ধে_-বুরলীর নদে বনে শ্রীকৃক্ষের দশটি অঙ্গুলি শেলিতেছে; সেই দশটি অঙুলির দশটি নখকে 
এখানে দশটি চত্রকূপে কনা করা হইরাছে। 

আর দশ-চরপারবিলে-__শ্রীকৃকের পায়ের দশটি নখ আর দশটি চহ্র। 

খুড়ান নাহি--ছাড়ান্‌ নাই; মুক্তি নাই। 

২1 কানড়--লীলোৎপল। 


৪৮ 


© 
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সই, আমার বচন যদি রাখ। 

ফিরিয়া নয়ন-কোণে ন! চাইহ তাহার পানে 
কালিয়া-বরণ যার দেখ ॥ 

আরতি পিরীতি মনে যে করে কানিয়া-সনে 
কখন তাহার নহে ভাল । 

কালিয়া-ভুষণ কালা মনেতে গাঁথিয়া মাল৷ 
পিয়া জপিয়া প্রাণ গেল ॥ 

নিশি দিশি অনুখন প্রাণ করে উচাটন 


দেইখ্যা আইলাম তারে 
সই দেইখ্যা আইলাম তারে) 
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না৷ ধরে ॥॥ 


আারতি-নুরাগ, প্রেস? উচাটন-স্থির 


পাকে-_পন্ধিপাষে। 


৩) এক শব্গে-'বরে--একই গেছে একসঙ্গে এত জপ দেখিবার পক্ষে দুটি বাত চাকু খেই নর। এক 


দিক দেখিতে আৰ এক দিক্‌ বাদ পিতা বা 
কব-ছিলন-_কনবৃক্ষে ছেলিরা দণারনান। 


শাল্যাদ--এলাইয় পে 





আৰি নোর নাহি জানে আন । 

যাহা যাহা পড়ে দিঠি ভাহা। অনিনিখে ছুটি 
সে রূপ-নাধুরী করে পান ॥ 

মধুৰ হৈতে ্মৰুর মধুর অনিয়া-পূর 
মধুর সধুর নুদু হাস । 

চঞ্চল কুগুল-আভা ঝলমল সুখ-শোভা। 
দেখিতে লোচন-অভিলাঘ ॥ 

কহিতে রূপের কথা মরনে পরম ৰাখা 


[2 


হেন কূপ কৰহ না দেখি। 
যে অঙ্গে নরন খুই সেই অঙ্গ হৈতে ঝুকি 
ফিরাইর। লৈতে নারি আৰি || 


৪ উনৰুৰী--উদ্যুখী, উৎস্থক৷। আন--অন্য। 

দিঠি--কূষ্টি,. নয়ন । 'অনিৰিখে--অসনিযেদে। 

কহিতে--নঘ্থান--ন্ধপোৰ কথা বলিতে দিনা যনে ননে এই ভাবিৱা বাখ) পাই থে, বিধাতা আৰাকে লক্ষ বুখ 
ছিলেন না কেন। * 

লেখে শি--পরবোধ-প বে দেখে (চোখ) লে বর্ণনা করে না, বখনা। কৰে অন্যে (বুৰ); তৰাং 

ব্সিক-চিন্ত ইহাতে 
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অঙ্গে নানা অভরণ কালিম্দী-তরঙ্গে যেন 
চাদ চলিছে হেন বাসি । 

নিশামিনি হৈল রূপে ডুবিলাৰ রসের কূপে 
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী | 

বিন৷ মেঘে ঘন-আতা পীত-বযন-শোড৷ 
অলপ উড়িছে মন্দ বায় । 

কিবা সে মোহন চূড়া দো-ূতী সুকুত৷ বেড়া 
মন্ত সনুর-পুচ্ছ তার ॥ 

গলায় কদস্ব-মালা জিনিয়া মদন-কলা 
অধরে নধুর মৃদু হাস । 

তাহাতে মুরলী পূরে অবলা পরাণে মনে 


বলিহারি যায় বংশীদাস || 











১। কণ্টক গাড়ি--ব্বাপি--কণ্টক পতি৷ (গাড়ি), বদলের স্যার কোল পদের সূপুর বাস (চীর) দ্বারা 
আনত কৰিয়া, পাছে নূপুৰেৰ শব্দ হয়, এই আশঙ্কার। বখন বধু ৰাশী বাছিবে তখন হয়ত 
কণ্টকমর পথে চলিতে হইবে, এইজনা আনিনার কণ্টক প্ৃতিবা কণ্টকমর পথে চলা অভ্যাস 


করিতেছেন। 

গাগরি--চালি--কলসীৰ অল চানিয়া আনিন৷ পিছল কৰিম৷ বাটিতে পদাঙ্গুনি চাপিয়া চলিতেছেন। পথে 
পা হতৃকাইৰা না বায় এইজন্য অঙ্গুলি চাপিবা চনিতেছেন। বর্ষাকালে পিছন পথে আদার 
রাতে বব লানিযা অভিগারে যাইতে হইবে, সেইজন্য পিল পথে চলা সমতা করিতেছেন। 

কুক্ষকৰল গোস্থাৰী এই পদ ভঙ্গিম লিখিযাছেন : 

"শুনে চালি জল, কৰিৱা৷ অতি পিল, + 
গড়াগড়ি কষিকা শিৰিতাৰ-- 

রন আনাৰ চন্তে বে হবে গো, ৰাধুর লাগি পিহল পথে।"" 

গাবধ--জাদি__হে নাধৰ, তোমার লাগিয়া অতি দু (দুর) পথে কিত্পে অভিসাৰ করিতে হইবে, নিজ 
সুতে জাতি জাগিত বাধা সেই সাধনা করিতেছেন। 


৫২. 





কর-ুগে- হয ছারা লন সুদি--চকচু দিত কৰিযা। চলু ভাষিনী--বৰণী (রাধা) চলেন। 
তিনিৰ--আশে--অন্ধকারে বণ করা শিশির আাশার। আআ'ৰার রাতে বধু নিকটে মাইতে হ ইবে বলিয়া 
ব্যাস কৰিতেছেন। 


কর-ক্প-পণ__হত্তে ককষণ পণ (পুরষ্কার দেওয়া স্বীকার) করিহা। 
কনিবুখ-বদ্ধন--সর্পেৰ সুখ কিনধাপে বন্ধ কৰিতে হয (নর্থাৎ বাহাতে সাপ কানড়াইতে না পারে) । 
দিখই--পাশে__ভুগ-গু অথাৎ সাপের ওখ)র নিকট শিক্ষা করিতেছেন । আঁধার রাতে বণুষ উদ্দেশে 
পখ চলিতে সাপ সন্মুখে পড়িলেও ক্ষতি না হর, এইজন্য 
ওক্ন_ান--গকজনের উক্তি শুনিয়াও শোনে সা--বৰিবেৰ ন্যায় এক কখ৷ শোনেন অন্যজ্ধূপ উত্তর 
জেন 
সুগবী_ নির্দোৰ 
বাক? শুনিয়া সুগার (বিবার) মত হাসিতে থাকেন । 
জে, ৮.৮ 
॥ সশপিব--কপাট-_গৃহের বাহিরে কঠিন দরজা--ইহ। প্রথন বাধা। 
হাটা কলিবার লে প (বট) পল ৰ কর্ন এবং পাপ বা দিপ্ধনক 
(শত্তিল)। 
তহ্বি--তাহাৱ উপর &. গূরতর--দূরব্যাপী । 
ৰাগৰ দোন-_নর্ধা দোল খাইতেছে, কৃষ্ট ঝাঁপিরা আলিতেছে। 
বাহ-দিোন- নি কি নীল কে বারণ করিতে পাে--তোনার নী পাড়ী কি এইবার ধারা 
52. কাইরা রাবিতে পারে? ছে কির 
খানি নার (শে না সানে এক হা) অপ গা শা 








কুল সরিযাদ- কপাট উদঘাটলু 
তাহে কি কাঠকি বাধা । 
নি সরিযাদ- পিছু সঞে পঙারলু 
তাহে কি তটিনী অগাৰা ॥॥ * 
সঙ্গনি নঝু পরিখন কর দূর | 
কৈছে হৃদয় করি পদ্থ হেরত হরি 
(সোওরি সোওরি মন ঝর | 
কোটি কুন্ছষ শর বরিখয়ে যছুপর 
তাহে কি জলদজল লাগি । 
প্রেস দহন দহ যাক হৃদয় সহ 
তাহে কি ব্দরকি আগি ।। 
শুনইতে--যাত--তুনিলে সপ অপিৱা যাব গহ্ন--আাল।।  ৰিখবার--বিস্ধৃত স্বান ব্যাপিযা। 
উচকই-চযকিত হইয়া উঠে। লোচন-তাৰ--চা্ুৰ তারা । ইখে--ইহাতে। 


উপেখবি--উপেক্ষা করিনি, অর্থ হত্যাকে বরণ কৰিবে। 

ইখে--ৰিচাৰ--এখন আৰ কি বিচার চলে? 

ফুটল বাণ--নিবার--ষে বাণ চুটিযাছে তাহাকে কি বত্ম করিলে নিবারণ করা যায়? 

ছুটন--হঁড়া, যাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইছে (বিশেষণ) 

৩ আরিষাদ_ যান); সুলেরানাজপ কঠিন কপাট উদ্যাটন করিলাম, কাঠের কপাট আবাহ অভিসার 
বাধা দিবে? 

[সি পিছু--াক্ানজূপ লনুজ। পঞারবু--(গোশ্াদের স্যার) পার হইলাম--বৃষ্দাৰনে প্রচনিত। 

তাটনী অগাধা__সখীরা। যানলগক্ষার কথা বলিয়াছেন, শ্রীনততী এখানে তাহার উত্তরে বলিতেছেন । 

পরিখন--শ্র--আর আমাকে পরীক্ষা কৰিও না। 

হকৈছে--বুৰ-- হৰি আমাৰ অন্য ব্যাকুল হছে প্ৰতীক৷ করিতেছেন, তাহাই স্বরণ করা আনার বন কানিয়া 


২ উঠিতেছে। 

কোটি-_লাসি--বদনের পরে বে অহনিশি জবি পিয়া সািতেছে, বাদলধারাঘ ভাহার কি করিবে? 
শ্ুপহিতেছে। 

_ ক্রিক আগি--ৰত্তেৰ অগ্নি 





as. চল পদাবলী 


যদু পদতলে নিঙ্গ জীবন সোপলু 
তাহে তনু অনুরোধ । 
গোবিন্দদাস কহই খনি অভিসর 
সহচরী পাওল বোৰ ॥॥ 
Ws 
গগনে অব ঘন নেহ দারুণ 
সঘনে দানিনী চনকই | 
কুলিশ-পাতন শবদ ঝন ঝন 


বঙু-নুবোধ-_আমার জীবনই তাঁহার পদতলে সমপণ করিয়াছি, এখন কি'দেছের সায়া করিব? “প্রেমৰ 
লাগি উপেখৰি দেহ”--এই কথাৰ উত্তর 

৪ । মেহ-সেঘ। কুলিশ-পাতন__বজুপাত। 

বলগই-্া্কালন করিতেছে, অর্থাৎ শেঁ। সে শব্দে মাতামাতি করিতেছে। 

আগগরি--অপুসৰ হইয়া 

এ অনু-ঝাপ--গললগনদের নিঠুর (তক) দই এখন নুখেযাগের বনান্ধকারে আচহগু ৷ 

তুরিতে---আগুলার--সৰি, বসিয়া বলিরা কি বিচার করিতে? নেব এই কুরষেগগ নাখায় করিয়া অভিগারে 
বাহির হওঁ উচিত কি-না, সে বিচার এখন হাড়ি দাও!) আবার জীবনের জীবন কক 


জার 
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আছে সময়ে 
খলকত দানিনী দশ দিশ আপি। 
নীল বশনে ধনি সন তনু স্বাপি ॥ 


৪) লেখ শেৰ--তীত--প্ৰেমের কি বিচিত্র ৰীতি দেখ। অন-কারাচছন।পুর্্োগমবী নী, পথে 
শত শত সপে ভর, তথাপি সনে এতটুকু তম নাই। 
নবীগণ তেজি--সহি পাৱ--সৰীগশকে ত্যাগ করি৷ শ্রী একাই পখে ৰাহিৰ হইয়া পড়িলেন। অগত্যা 
অৰীগপকেও যাইতে হইল। তাহাৰা এই দূৰ্বেযোগনৱী রজনীতে পখে বাহির হইতে সাহস 
কবারতেছিল নঃ) বাইকে যাইতে লেখিব তাহাদিগকেও বাধ্য হইব পথে বাহির হইয়া পড়িতে 
হইল,--একাকিনী তাহাকে কি কৰিব৷ হাড়িয৷ দেৱ ? শরীরাধাকে তাহারা অনুসরণ করিল বটে, 
কিন্ত পুত প্রেত তৱন্দিতচিত্ ৰা দিশ্িিক্-্জনপলা হইয়া পখ-বিপখ না নানি 
কত ছুটছেন, তাই সনীনা ভাহার নাগাল পাইল না 
জারদাস--কাদ-_পরকর্ত। বনিতেছেন, ইহাতে আশ্চর্য হইৰাৰ কিছুই নাই। সাহার চিত্তে শক উদজল 
হই উঠছেন, রব কত বাহার চিন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উচিযাছে, তাহাৰ পক্ষে সবই 


1 
8 বেদ-াবিনী--মেবাবৃত ৰাখি ।  শ্যানধিনার-_নধকার । অরছে--এমন। করু-করে। 
প-ধ্যাপিহা। ঝ্বাপি--আৰৃত করিযা। 


৪৬ বৈধ পদাবলী 


শী কারে কপ নীপবাতিকাই শ্ৰীৰাৰাকে পথ দেখাই চলিল এম: শ্ৰীকৃক্চে প্রতি 
_ ভহার বে গাভীর অনুরাগ, ১১০১৮ 





অভিসার on 
উদ্দোর 


bl 


সুজ --- গান বে--এই লবযে অসাৰৰানতাৰশতঃ সুখাবরণখানি কৰন খসিবা পড়িৱাহে, শ্রীরাৰা তাহা 
টের পান নাই, ফলে, চক্রের সত উদ্্দল আশাৰ নুখখানি শ্রকানিত হইল। তাহা শেৰিযা 
চকোর চক্র-বৰে সেই দিকে বাৰিত হইল। 

পৰে --- ছিপাই--চকোৰকে ছটা আনিতে নেৰিবা শ্ৰীরাৰা কুঝিতে পারলেন, তাহার চক্রবদনখাসি কখন 
অনকিতে অনাৰ্ত হইক। পড়িরাছে। তখন পথের বিপদের কণা শ্রবাধার বনে পড়ি খেল 
রব তাহার তব হইল এখনি কে হাক চিনির ফেলিবে। 

৮ শালি ---অগ্রপর হইবা আসিরা 
তে ---আৰি-_হুশর পববুগল বুহাইতে নিবা অনিৰিখে সেই চরপ-পালে চাহিতা সহিলেন। 
পিরীতি -- + সেৰা--শরোমেৱ বিনি নৃত্ধিৰতী ব্ৰত৷ এবং হার দর্শনে সক দুঃখ শৰ হইল, তিনি নিছে চয়ণ 


৫৮ বৈষ্ণৰ পদাবলী 


হিনকর ---বুখ--চকের কিৰণে বে আল শীতল হইবাহে, তাহাতে আআ (ভিত) করত দিয়া নখ বাই 
দিতেছেন। 

ৰীদাই--ৰ্যজন করিতেছেন॥ 

গুহই - --পূখ--পখের ক্লেশ সে বিজ্ঞাস। কৰিতেছেন। 

গোৰিশগাস -- - দিনান--পৰকৰ্ত৷ গোৰিন্দদাস বলিতেছেন, বাইবের ক্ঙ্তপ্রেষ-সুধাবারার নিত্য নূতন করিয়া 
আন হইতেছে। 

৯) লৈব-বিপাক--দৈব-পরশা । 

লাখ--যদি ক্ষ সুখ পাই তবুও পখ-বমণেৰ সমস্ত কথা বনিয়া উঠিতে পারি সা 

অলির ---্বওূ--গৃহত্যাগ করিয়া বখন কুই চাবি পদ অগ্রসব হইলাৰ। 





কষ যবিনী-_বাবলা রাত্রি বহিখবে-লা্রশ কবে । 
হাৰ --- কোন পুরি কোন্‌ স্বানে ৰাইৰ, তাহা ঠিক কৰিতে পাবিলাৰ না। হ 


© 


অভিসার ৫৯ 
একে পদ-পঞ্ধজ পক্ষে ৰিভূদিত 
কণ্টকে জর জর ভেল। 
তুয়৷ দরশন আশে কছু নাহি জানলু 


চিরদুৰ অব দূরে গেল ॥ 

তোহারি সুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল 
ছোড়নু গৃহ-খ-আশ । 

শস্থক দুখ তৃণ- হাঁ করি না গণনু 
কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 


একে পদ-পন্ধলা-_লার আর তেল--একে আনার পদ বর্মমাবৃত, তাহাতে আবার তাহা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইল। 
“পক্ষ” স্বলে “কম্পিত” পাঠ হইলেই অধিক সঙ্গত হয় ; লিগের বে পদ-পদষ্দ বলা 


শোভন হয় না। 
জর আর--অর্জরিত। কছু নাহি আননু--কিছুই জানিতে পারিলাম না। 
অব--এখন। শ্রবেশল-প্রুবেশ কৰিল। ছোড়বু--হাডিলাম। 
পক ---গখণলূ--পখের কও ত্ণৰৎ গণ্য করিলাৰ না। কহডহি-_কছিতেছেন। 
১০। এটি এবং পরের বইটি পদ বলোহুগানের | লোহ্গার বে (বীপের নিকট) খ্বীঘ অনুভূতি 
ব্যক্ত ৰরা। বাটে- গে, পখে। 


রবীনাথ “ভারতী পাত্রিকাহ, এই পদটি খুব সপ ব্যাখ্য। কৰিৱাছিলেন। এই পদের ইত এইন্ধপ 
ভগবান আমাদিগকে কখনই ছাড়েন সা ; পাপের খোর অন্ধকারে যখন আমরা পড়িয়া থাকি, তখনও সেই 
পাপী দুঃখের তার কষ মাখার লই তিনি তাহাৰ অন্য পক্ষ কৰেন। সংসারাসকষচিত্ মরা সংসাবের 
খাট ছাড়ি। তাহার কাছে যাইতে পাৰি না ডিনি গন পা পড়াই মালের জন প্রতীক্ষা করিতে 
খাকেন-_লাশীৰ কাছে আসিতে কণ্টকাকীর পথে তীহার পবন ক্ষতবিক্ষত হই নাহ, তখাপি তিনি আৰাৰেৰ 
- ত্যাগ কেন 





শুনিতে জগত সুখী ৷৷ 











অষ্ট তত্ব 
মান ও কলহান্তরিতা 


> 


ধনি ভেলি মানিনী সখীগণ নাঝ। 
অনুনয় করইতে উপজায় লাজ ॥ 
পিরীতিক আরতি বিরতি না সহই। 
ইঙ্গিত-ভঙ্গিয়ে দূহ" সব কহই ।। 
রাই সুচেতনী কানু সিয়ান। 
মনহি সমাধল মন-অভিমান ৷৷ 
হরি শির-ছায় ধরলি ধনি-পায়। 
সম্ব্রমে বৈঠলি ধনি কর লায় || 
নিঞ্গ নূপুর যব ধরু বনমানী। 
সখী-সঞে অনত চলত বর নারী ॥॥ 


১। ভেলি--হইল। 
ধনি -=- মাঝ-_শ্ীবাধা সবলে াক্ষাতেই যা করা ৰসিলেন। 
অনুনয় - - - লাজ--(সকলেৱ সাক্ষাতে) অনুনন্ত করিতে লব্ৃজার হবাবিল । 
বিরতি না সহই--বিলঙ্ সহে লা 
ইঙ্দিত-তক্গিয়ে - - - কহই--ইদ্দিতের ভক্ত, সর্থাৎ ইসারার শুজনে সব কথা কহিলেন । 
হৰি - - - ধনি-পা কক তাহাৰ স্তকের ছাৱা শ্ৰীৰতীৰ পাবের উপর ফেলিলেনু, অর্থাৎ চরণে মাখ 
ঠেকাইনার উদ্দেশ্যে মস্তক নত করার কৃক্ষে সন্তক ছারা শ্রীবতীৰ পানের উপর নিয়া পড়িল। 
ধনি - - -লার--নি শীত (কুকের উদ্দেশ্য) বুনিতে পারিরা কল দা নি পল গ্রহণ করিলেন, 
নু. অৰ্থাৎ হাত দিবা পা ঢাকিলেন। 
বনমালী-(তেখন) চরণ বনি কষা ভিক্ষা করিবার হলে কৃষ্ণ নিজে নূপুর স্পর্শ করিলেন । 
বর লারী- (জনি) শীাধা উঠিয়া সবীগণের সক্ষে অন্যত্র (নত) চলিলেন। 





৬২ 


© 


বৈষ্ণব পদাবলী 


অধরে যুরলী যব ধরু বননালী। 
ফোই কবরী ধনি বান্ধি সঙারি।। 
কহ কৰিশেখর বুঝরে সিয়ান। 
ইচ্গিতে রস বরখল পাঁচবাণ | 


২ 


চাহ নুখ তুলি সাই চাহ বুখ তুলি। 


পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে ॥ 
রাই ফত পরখসি নোরে আর । 

তুয়া আরাধন যোর বিদিত সংসার ৷ 
লেহ লেহ লেহ বাই সাধের মুরলী । 
পরশিতে চাহি তোমার চরণের খুলি || 
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি তেল ভোর । 
নয়ন-অঞ্জন ভুয়া পর-চিত-চোর ।। 
কূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি। 
বিহি নিরনিল তু়া পিনীতি-পুতলী ৷ 
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ। 
জানদাস কহে কেবা জানিবে মরন || 


লঙারি--সংঙ্কার করিয়া । 

অবরে ---সঙ্ারি--(কোনও দ্ষাপে বান ভালিল না পিয়া) কঞ্চ তাঁহার বীশীটি (বাজাইবেন বলিয়া) 
বেৰন থরে ধবিযাছেন, (মনি) রাধা কবরী খপ আবার বাধিতে প্র হইলেন, অর্থাৎ 
সম্ধ্যাসযাগবে নিলন হইবে, নিজ ঘন তিমিববর্ণ কেশরাশি দেখাইয়া ইঙ্গিত দিলেন। 

২) সাবিকার যানের পৰে কুক নুন । 

ময়ান-নাচনে - -- পুনী-_োবার চোগরের নাচনে আমার হৃদর নাচিয়া উঠে। 

হিয়াৰ পুতলী--ভ্ৰয়, চিতত-পুৱতনিকা ৷ পীত লিছ্ছন--পীতবৰ্ণ বজ্র ।  তুয়া--তোষার। 

তু অভিলাদদে--তুষি গৌরী, এইজনা আৰি পীতৰৰ্ণের বসন পরি থাকি, তোমার কথা মনে পড়িবে বদিয।। 

পরাণ -- - নিঃশ্বাসে-তূমি যদি একটৰার নি:শ্‌স ফেল, তবে আমার প্রাণ কীপিয়া উঠে (তোমার 






সুরলী--আমাৰ এই হাতেৰ বানী একবার বর, আৰি উতর হন্তে তোমাৰ চত্ণ খারণ করিব । 


লেহ-_-সও। _ তোয়--ৰিভার। 
তয়৷ = - - চোর তোমার চোখে অজন পরের চিত্ত চুরি করিতে দক্ষ । ০. 
আগুনি__গ্রগণা, শ্রেষ্ঠ! _ ৰিছি--ৰিৰি। 





এত বনে --- পরছে এত ধনী সে কেন আৰাকে প্রেষ দিতে কাব্য প্রকাশ করে। - 





মাধব, কাহে কান্দাওসি হানে । 
চল চল সো ধনি-ঠানে ॥ 
তুহীনি হৃদর়-অবিদেবী। 
তাক চৰণ যাউ সেৰি।। 

যো যাবক তুয় অ । 
ততহ্ি করহ পুন রঙ্গ || 
সোই পূরব তর কান। 

কি ফল নুগুৰিনী-ঠাৰ ৷ 

এত কত গদগদ ভাদ । 

ভগ রাধামোহন দাস || 


অস্থরে জানিয়া নিজ অপরাধ । 
করযোড়ে মাধব নাগে পরসাদ ।। 
নয়নে গরয়ে লোর গদগদ বাণী । 
রাইৰু চরণে পারল পাণি ॥ 
চরণযূগল ধরি করু পরিহার । 
রোই রোই বচন কহই ন পার ।। 
মানিনী ন হেরই নাহ-বয়ান। 
পদতলে লূঠই নাগর কান | 
চরণ ঠেলি জনি যাওত রাই। 
বলরাম দাস কানু-ুখ চাই || 


৩) সাধ - - = সেৰি--ৰাদিনী শ্ৰীৰাধা এখানে অভিযান করিহা শরীক ফলিতেছেন-_্ন্য নারী সহিত 
বা্রিযাপন করিয়া এখন মানভক্কনের ছলে প্রেসের কপট তিন করিয়া আমাকে বুখ। কাদাইতে 
আদিয়াছ কেন? বে নারী তোষার হৃদছের অবিষ্ঠাত্রী দেবতা (নামাৰ চৰণ ছাড়িহা) তাহার 
চরণ-সেবা কৰিতে বাও । 

বে যাৰক - -- রমণীর চরশের স্বলা্ক-বাগচি্ণ তোবার অঙ্গে শোভা পাইতেছে (ঝানাকে পরিত্যাগ 
করিয়া) সেই রবণী যেখানে রহিয়াছে, তখার গিবা পুনব্বারপ্রেলীলা কর 

বুগুৰিনী--শুগ্ধা, সরলা । রর ৯. 

সোই পরুন ---ুগুধবী-চান-_শরীাধা ৰনিতেছেল--সামাৰ যত সবনা নানীর নিকট আসিয়া কি কল হইবে? 

তোমাত নত কুটিল ব্যক্তিৰ সহিত কুটিল নারীই ঠিক নিল হইবে । 

* ৪1 পরসাদ--প্রসাদ, অনুগ্ৰহ । গৱতে--গলয়ে, গালিয়া পড়ে, গড়াইয়া পড়ে। 

লোৱ--অশন। পঙারল- প্রসারিত করিল।  পরিহার--মিনতি। 
সাহ--নাখ।। অনি--যেন লা। 








৪.) কৈছে - -- ৰঙ্গে--ইহা সৰীৰ উল্ভি। সৰী ৰনিতেছে---মানভঙ্গ করিবার জন্য শ্রীক্ষ্ণ তোর পায়ে 
ধৰিতে ্াসিলে তুই কেমন করিয়া (কোন্‌ প্রাণে) তার সেই কর-পল্পৰ পারে করিয়া ঠেলিয়। দিলি? 
তুই অভিমান-দূপ কালসাপের সহিত মিতালী কবিযাহিহ স্থাৎ অভিনান-জপ কালস্পের পাঁজর 
পড়ি ছিতাছিত-্ানপুনা হইয়াছিল । এই কালপর্প দংশনের পর দংশন কৰিয়৷ তোর জীবন 
বখন নৈরাপোন বিষে অর্জরিত করিবে, তখন স্জাট। দেবিবি। 

কো শু --_পার--কে এবন বীরতি মহাবল বীর আছে, বে তোর মত পানরীকে (পাৰি) এই বিপব-সমুষ 
পার করিৱা দিবে ? স্থাৎ তোর নত পাবরীকে ৰিপন হইতে রক্ষা কর। কমতি বড় পর্তিপালী 
স্যা্জিরও অসাধ্য । 

ভাঙন - -..শির-_-গললগ্রীকৃতবাপে তোৰ পায়ে ধরিয়া ক্ষসাভিক্ষা চাহিবার সনযে শ্রীকৃক্ষের গলার 
পীতৰাস খানি তোৰ পাবে উপৰ লুটাইরা পড়িল। ইহাৰ পরও তুই কেনন কিয়া বুক ৰীৰিয়৷ 
বহিলিঃ 

ছরমি--শরবযুক্ত । বরমি-- বর্তযুক্ত। 

অধিরোৰি - - - নাহ--বষে প্ৰেসপ্ৰৰাহ স্বচ্ছল অবাধ গতিতে বহিতেছিল, তাহার সেই অবিচল, একমুখী গতি 
ভুই রুদ্ধ করিলি।--ইহাতে নাক শ্রীকৃষ্ণের নেশবাত্র দোষ দেনিতেছি লা। 


বন 











কানুক দোখে যো ধনি রোখয়ে 


৬) আদল - -- পরাপ- শ্র্াণা বন্দিতেছেন--্াপূর্ণ সন্ধীর্ণ প্রেষে অন্ধ হইযর। পু্ আহি শ্ীকৃষে। 
বহতা সচেতন হই নাই, নর্থ শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু জানার লন, বিশ্বাসী সকলেৰই যে 
তিনি বত, পরব সে কণা বুমিতে লা পারিযা আমি কদর পাইৰাৰ 'তিলাঘে (র্াৎ 
আমিই একা হার আগরিনী হইব এই অভিলাঘ করা) তাহার সহিত বিবাদ কৰির। দিবারাত 
প্রাণের আলায় আনিয়া মৰিতেছি। 

ইৰতধৰ - - = সলোহ-_ নানক সঙ্গে সঙ্গে শৈধ্য এবং লক্মলার বীও ভাগিনা গিয়াছে, অর্থাৎ সানা 
বতকষণ ছিল ততক্ষণ *কৃক-বিনহ বৈৰ্যয ৰৰিৱ। সহিবাহিলাৰ এবং বিবিত হইবার প্ৰবল 
হচছাসত্বেও লতার নিজেকে সংঘত করিযাছিলান : এখন সানাবলানে সে বৈরধয এবং সভ্জার 
বা ভাঙ্গিয়া নিছে, অখচ কৃফ-বিরহের আল৷ পুর যতই রহিৱাছে। এ অবস্থায় বে 





৬৬ 


যো তুছ' হৃদয়ে প্রেষ্তরু রোপলি 
শ্যাব-্দবলদ-রস-আশে | 

সো অব নয়ন- নীর দেই সিঞ্হ 
কহতহি গোবিন্দদাসে ৷৷ 

৮ 

কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই 
হেরত পুন জনি কান। 

কানু হেরি জনি, প্রেষ বাঢ়াওই 


৭) শ্রবণ --- তোক্-_কানে হাত চাপা দিবাছিলান, পাছে শ্রীকৃষ্ণের ধুর সুরলীধ্বলি কর্ণে প্রবেশ 
করিয। তোকে পাগল করিহা তোলে । 

ছেইতে - - - ভোর-_তোর চোখনটি হাত নিশা ঢাকিযাছিলান, পাছে শকুন জপ দেখিয়া আপন-হার। 
হইয়া একটা কাণ্ড কিরা বলিস্‌। তুই তখন ক্ক্ুপ্রেসে বিতোর হইয়া আমার উপর রাগ করিয়াছিলি। 

পি - রোয়--আানি তখনই বনিবাহিলাব, কুল করিব অর্থাৎ অপ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তীহার 
সহিত বনি প্রেম করিস, তাহ হইলে তোকে সারাটা জীবন কানিয়া কাটাইতে হইবে । 

বিনু গুণ পরৰি-_শুণাওণ পরীক্ষা না করিয়া । খোৱি--শোৱাইতেছিত। 

হা তু - = গোৰিলদলাসে--পদকৰ্তা গোবিলনাস সনীভাবে বলিতেছেন,--প্ৰল বাতাস যেমন নেষকে উড়াই 
নইর) যায়, তুই ঠিক তেমনি করিয়া তোত প্রচণ্ড মানের প্রবল বাতাসে শ্যান-জলবরকে দুরে 
সরাইয। দিলি, এখন ভোর প্রেত উপর কে বারি-সিক্চন করিবে বল? এখন দিবারাতে 
হা কৃষ্ণ, ঘা কৃষ্ণ বনিয৷ কানি! নয়ন-জনে অভিসিক্কিত কীঁৱিয৷ তোর সেই বড় সাধের 
প্রেষতকুটক্কে কোন বকে বীচাইৰ। ৰাখু । 

৮ ॥ কুলবাতী_- ৰান--কুলৰততী হইৱ কেহ যেন (পৰপুকষের পানে) সা ঢা; ্ার বিষ বা চার ত 
শীষের পানে বেন না তাকাৰ ; আৰ শক পানে দিই া চায় ত (তুনিয়াও) তাহার সঞ্চিত 
যেন প্রেষ করিতে ্প্রসর না হর। আর বনিই বা শ্রেষ করে, তবে সে শ্রেষের নব্যে যেন যানের , 
ল্র্শ না খাকে। i! . 





৬৭ 





মান দগধি জীউ অবহু ন নিকসই 


বো সনু চরণ- পরশরস-লালসে 
লাখ মিনতি মোহে কেল । 

তাকর দরশন বিনু তনু রর 
পরশ পরশ-নন ভেল ॥ 

সহচরী মেলি লাখ সমুঝায়লি 
লো নহি শুনলহা' হা ॥ 

গোবিন্দদাস কহ সন্ধস বচনানূতে 
অব বাহড়াওব কান ॥ 


৯ 


স্বীর বচনে অখির কান। 
বুঝল সুন্দরী তেলল মান ॥ 
অরুণ নয়ান ঝরয়ে লোর। 
গদ গদ স্বরে বচন বোল ॥ 
কেননে সূল্দরী নিলব নোয়। 
অনুকূল যদি বিধাতা হোর ॥ 
এত কহি হরি সখী সঙ্গে । 
মিলন বহি আনন্দ-রচ্গে ।। 
হেরি বিধুযুখী বিনুখী তেল। 
কানুরে সো সবী ইঙ্গিত কেল ॥ 
চরণ কনবে পড়ল কান। 
সখীর বচনে তেন্গল সান ॥ 


পরশ পরশ-সম তেল--শ্রীক্ষ্চের স্পর্শ এখন আনার নিকট স্পশনপির মতই দুর্গ হইয়া উঠিল। 
ৰাতড়াওৰ--ফিরাইয়া আনিব । 
» ET Eos Ft sen Re A rd Re Oe ও পমি হা 
উঠ্িযাছিলেন, বাহতে কিন্তু সে ভাৰ এতটুকু প্রকাশ কৰিলেন না। শ্রীকৃষ্চকে আসিতে দেখিয়া 
কোনরূপ আহ প্রকাশ কৰা ত দূরের কণা, বং সম্পূর্ণ নির্ভর তাৰ শ্রকাশ করিষা বিযুখ হইয়া 
দিলেন । আসল কথা, ন্যী হইবা পুরুষের নিকট নিজের দূত প্রকাশ করিতে শ্ীবাধার সনে 
আাৰিল। স্মচতুরা সী তখন শ্ীরাধার মতলব বুঝিতে পাৰিরা। শ্বীকৃক্চকে শ্ৰীৰাধার পায়ে ধরিয়া 
ক্ৰমাতিক্ষ৷ চাহিতে ইন্ষিত কৰিল। শ্রীকৃষ্ণ সবীর ইন্দিতৰত কা করিলেন, অর্থাৎ শীরাধার 
পারে ধরলেন । শ্রীৰাৰা ঠিক এইটুকু অনাই পে! কৰিতেছিলেন, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে বান 
পরিত্যাগ করিলেন ; কিন্ত বাহিৰে এমন ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন ভিনি স্বেচ্ছায় বান পরিত্যাগ 
২. বন লাই, নিতান্ত সখীক অনুৰোধে অনি বান ত্যাগ করিলেন । 


© 


বৈষ্ণব পদাবলী 


ধনি-বুখ-শনী হরি-চকোর । 
হেরিতে দুহ'ক গলয়ে লোর ॥ 
হৃদয়-উপরে খুওল রাই। 
প্রেস্দাস তৰ জীবন পাই ॥॥ 


৬৮ 


১০ 


স্ুবাসিত ৰারি ঝারি ভরি তৈখনে 

আনল রসবতী রাই । 

দুখানি চরণ পাখালিয়ে সু 
আপন কেশেতে নোছাই ।। 


তুই সনে যান করলু বর বাধব 


বসণীক সাঝে কহই শ্যাম-সোহাগিনী 


১০) স্থৰাসিত -- - স্বাই--ৰাই তখন (তখনে) কলসী (বাধি) ভৱিয়৷ সুবাসিত বারি আদিলেন। 
খানি - - - যোছাই--(শ্যাৰেৰ) দুইানি চরণ বৌত কৰি (পাৰালিযে) নী বাণ আপনার কেশওচছ ছানা 
(কেশেতে) বুহাইলেন (যোছাই) । 


অয়-পরাণ--সন্ধীণচিত । 
বষনীক - - - দেহ--সকল বনণীর (বনশীক) সবো (মাৰে) লোকে আৰাকে শযাম-সোহালিনী বলে (কহই), 
হাতে গাব (গরবে) আমাৰ (মধু) বুক তি উঠে। = 


বারি - - - কেনার গর (গৰব) তুমিই (তু) পু (আগে বাড়ায় (বঢাঙনি), এখন (আবহ) ৰে 
তাহা ভাঙ্গিতে পারে (টুটাৱৰ) ? অর্থাৎ বাধা বলিতেছেন, হে বাধব, তুমিই আনার গাব বাড়াইবা 
দিয়া এবং সেই অহক্কারে নন হইরাই আৰি তোমার উপর অভিযান করিয়াছিলান | 


শ্ৰেষহ--ক্া কর। জুঙ্গা_ তোমার । পুল শালা 


eh 


দুহ" মুখ-দরশনে দুহা' তেল তোর । 
দুহ'ক নয়নে বহে আনন্দ-লোর ॥ 
দুর তনু পুলকিত গদ গদ ভাষ । 
উঈষঘদবলোকনে লহু লহ হাস।। 
অপন্্রপ রাধা-বাধব-রক্গ ॥ 
বান-বিরানে তেল এক সঙ্গ ॥ 
ললিতা বিশাখা আদি যত সবীগণ ৷ 
আনন্দে নগন তেল দেবি দু্ঘ জন ॥ 
নিকুরের মাঝে দুর কেলি-বিলাস। 
দুরহি দূরে রহ' লরোভন দাস || 


১৯১ আনল-লোৰ--আানশা । ৰান-বিবাৰে--বানের অবসানে। 


পো হরে বৰ: বাধাকুক্-কেনিবিলাস হেখার পক্ষে নিজ স্ববোগ্যতার অনা পদক গীনত। 
প্রকাশ করিতেছেন 





নস জন 


বংমীশিক্ষ। ও নৃত্য 


> 


খর হৈতে আইলান বাশী শিখিবার তরে। 
নিজ দাসী বলি বাশী শিখাহ আমারে ॥ 
কোন্‌ রন্থেতে শ্যাম গাও কোন্‌ তান। 
কোন্‌ রন্থের গানে বহে যনুনা উদ্জান॥ 
কোন্‌ রস্তেতে শ্যাম গাও কোন্‌ গীত। 
কোন রস্তের গানে রাধার হরি লহে চিত ॥ 
কোন্‌ রন্ত্ের গানেতে কদস্ব-ফুল ফুটে। 
কোন্‌ বন্ধের গানেতে রাধার প্রেম লুটে ॥॥ 
ভাল হৈল আইলা রাই নুরলী শিখাব। 
জ্ঞানদাসের নে বড় আনন্দ হইব ॥ 


ধরবা বরবা ধর নোর পীতবাস পর 
গৌর অঙ্গে নাখহ কনুরী ॥ 
শ্রবণে কুণ্ডল দিব বননাল৷ পরাইব 


চূড়া বান্ধ আলাঞা কবরী ॥ 
গৌর অঙ্গুলি তোর লসোনা-বান্ধা বশী মোর 
ধর দেখি রন্ধ সাঝে সাঝে । 
চরণে চরণ রাখ কদস্ব-হিলনে থাক 
তৰে সে বিলোদ-বীশী বাজে ॥ 





শে --- কুন শ্রীকৃষ্ণ রাবানে ক্ষ্ণ বানাইতে চান ; ভাই রাধাকে লব্্ধাঙ্ে কনতুরী সানিয়া গৌর 
বর্ণ কাল করিয়া লইতে উপদেশ দিতেছেন। 
কনরী-_কবরী এলাইয়া, অর্থাৎ কৰৰী খুলিয়া +: 


হু 





বংশী-শিক্ষা। ও নৃত্য ৭১ 


Vos 


আজু কে গো মুরলী বাজায়। 
এ ত কভু নহে শ্যামরার | 
ইহার গৌর বরণে করে আল। 
চূড়াট বাধিয়া কেবা দিল ॥॥ 
তাহার ইস্্রনীল-কান্তি তনু। 

এ ত নহে নন্দ-সুত কানু ৷ 
ইহার কূপ দেখি সবীন আকৃতি । 
নটবর-বেশ পাইল কথি।॥ 
বনসালা গলে দোলে ভাল । 
(ও লা বেশ কোন দেশে ছিল ।৷) 
কে বনাইল হেন ক্ষপখানি । 
ইহার বানে দেখি চিকণবরণী ॥ 
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী ৷ 
সব্বীগণ করে ঠারাঠারি ।। 


লোলাধ্যা_-লোলাইযা, নোযাইবা, হেলাইৰা । 

জানদাপ - - - তুমি--শীকৃষ্ণ এখানে শ্ৰীবাৰাকে কনস্বৃক্ষে হেলান দি ত্ৰিভঙ্গ হইয। দীঁভাইতে অর্থ নিজেকে 
শ্রীকৃষ্ণ বলিষা মনে করিয়া লইতে উপদেশ দিতেছেন। পাকরভ জ্ঞানদাস বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ 
ঠিকই উপদেশ দিৱাছেন, অর্থাৎ তাহার এই উপদেশ-বাক্া আদৌ অযৌক্তিক বা। অর্থহীন নৱ। 
শ্রীরাধা যে শ্রীকৃক্ষেরই পরাশক্তি কা পরাপ্রকৃতি ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের তাবে ভাবিত হইব ব্রিভক্গ 
হইব কান অর্থাৎ নিজেকে শ্ৰীকৃষ্ণ বলিয়া সনে করা শ্ীবাধার পক্ষে খুবই স্বাতাবিক। 

৩। শ্রী বাশী শিখিতে ডাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন, আমাৰ ন্যায় বেশ-ভুছা পর, আমাৰ ন্যায় 
্িভহইয়া দীড়াও, তাহা নহিলে আনাৰ বানী বাজবে না। শ্ৰীৰতী ভবন অগত্যা তাহাই করিলেন, তিনি 
লিঙ্গের শাড়ী শী লুষ্চকে দিবা পীতিড়। ও চূড়া পরিনেন। সবীবা দূর-বনে ফুলচয়নে “নিষাছিলেন, তাঁহারা 
ফিরিয়া আপিতে আপিতে শ্রীমতীর কাশী শুনিনা বলিতেছেন--স্বাজ কে বীশী বাজাইতেছেন? ইনি ত 
কখনও শ্যাম লেল। ইণ্হার গৌববর্ণে বন আলে৷ করিবাছে। 
নটর --- কৰি__নর্ভকশ্রেষ্ঠের (দ্বর্থাৎ কৃষ্ণের) বেশ এ কোরখার পাইল? 
ডিকশবরণী-_ক্ষবরণ॥ এক সন্দৰী ইহার বানে হিযাছেন॥ ইনি কে? 
“ঠারাঠারি--ইক্দিডত_ কথাবার্তা । 





© 


হস বৈষ্ুব পদাবলী 


কুতে ছিল কানু কনলিনী। 
কোথায় গেল কিছুই না জানি ।। 
আছু কেন দেৰি বিপরীত। 
হবে বুঝি দৌহার চরিত || 
চণ্ডীদাস মনে বনে হালে । 
এ রূপ হইবে কোন দেশে।। 


চাদবদনী নাচত দেৰি। 
না হবে ভূঘণের *বনি না নড়িবে চীর। 
ক্রুতগতি চরণে না বাজিবে মন্ত্রীর || 
ৰিঘন সঙ্কট তালে বাজাইৰ বাশী। 
ধনু-অন্ধের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী ॥ 


কুলে -- - কমলিনী--আৰৱ৷ দেখিয়া গিনাছি সে কষ এবং স্াধা ছিলেন। হারা কোথায় গেলেন? 
কিছুই বুখিতে পারিতেছি লা। 

হবে = - - চররিত-_যোব হত ইহাদের এইাপ বেপ-বিপর্য় (চরিত) কখনও ঘটবে ; অথাৎ তৰিঘাতে কৃষ 
গৌনদর্ম হইবেন। 

এ জপ - -- দেশে-__প্দনেকে ইহা গৌরা-সবতানেরপুরবাভাস বির মনে করেন | সবধীপে গৌরবর্ণ সটবর- 
বেশ পরে দেখা গিয়াছিল। 

$1 এটি এবং ইহার পরের কবিতাটি নৃতা-রাসের পদ। 

লা হবে -- _সল্ীর-্ষত নাচিতে হইবে, কিন্ত বেন অতিশয় গাতি-হেতুভূষণের ধ্বনি লা হয়, অঞ্চল যেন 
ন উড়ে, এবং নূপুরের শব্দ যেন লা হয় 

টার-নঙ। অন্ীর-সুপুর । 

বিন পঙ্ট- তালের নাৰ। গায়কেরা এই গান গাহিনাহ সময়ে তাহার বোল আবৃত্তি কৰিযা থাকেন 2 ভাতা 
হৈয়া খৈহা তিনি ৰিটি ভিনি বিট ঝা ইত্যাদি। 

ৰনু-অন্ধের--ধনু-আকারে (অনেকটা ৪-এব নত) পাত (রেখাপাত) করিয়া স্বান নির্খেশ করিছা দিব, তাহারই 
মধ্যে সাচিতে হইৰে। 


অনুচৰ সাহেবের চনৎক্ত হইয়া গিয়াছিলেন॥ টেটহবযানের সংবাদদাতা তনুপলক্ষ্ে নিশিনাছিলেন-_রত্ীরা 
danced on sword-edges; on sharp spikes and saws, and finally on হি 
hollow sugar wafers without breaking them, in order to show their, 
lightness of foot." হু 


ভি 


বংলী-লিক্ষা ও নৃত্য 


_ হাৰিলে তোমার লব বেশর কাঁচলি । 


জিনিলে তোমারে দিব লোহন নুরলী ॥॥ 
যেনন বলেন শ্যান নাগর তেননি নাচেন রাই । 
ষুরলী লুকান শ্যান চারি দিকে চাই ॥ 
সবাই বলে রাইয়ের জয় নাগর হারিলে। 
দুখিনী কছিছে গোপী-নওলী হাসালে ৷৷ 


৫ 


শ্যাম তোমাকে লাচিতে হবে। 
লা নড়িবে গণ্ড মুগ নুপুরের কড়াই । 
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই ৷৷ 
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘটি শববণের কুগুল। 
না নড়িবে নাসার মোতি নয়নের পল ॥ 
ললিতা বাজায় ৰীণ৷ বিশাখা সুদক্দ। 
সচিত্র বায় সপ্তন্বর৷ রাই দেখে রঙ্গ || 
তুঙ্দবিদাা কপিনাস তথুবা রচ্গদেৰী । 
ইনদুরেখা পিনাক বার মন্পিরা স্থদেৰী | 
উদ্তট-তালেতে যদি হার বননালী । 
চুড়া-বাশী কেড়ে লব দিব করতালি ॥ 
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী । 
নইলে কারাগারে পোৰ দুখিনী শুনে হালি ॥ 


৭ 


রী পুৰান শ্যাম -- - চাই-_ক্ষা হামি গিয়াছেন। পাছে তীহার সরব্বস্থ-বন বীশী এারাইতে হয় এই ভয়ে 
ভিন চারিদিকে চাহি (কেছ লেখিতে পা কি না--ভৱে তে) বানী পুকাইৰ৷ কোিলেন। 
বস পীর নম) কেহ কেহ যনে করেন, সপ্রদশ শতালীরনবনযতন বৈন্চৰ-শে্ঠ শযামানশই নিজেকে 





-লিযা পৰিচয় দিতেন 


বনী 
১1 উট লেস লে হার বোন তি করি বকে, বে ফেল শেষ খোড লাগ 


বিবি খা, ইত্যাদি। কপিনাস, পিনাক-_বানযব্বিশেষ 


. 10-266 BT. 


ৰায়--ৰাজাৰ | 


খোব-_রাখিৰ। 





হেম পআঁচরে রহ ভরমিত যৈছন 


> সাগনম - -- বিসতাশে_নিকৃত সে কৃষক ভুলের বো, পাই শ্রীষাৰ। লাক্ষণ বিষে 
কাতর হইল, কানু কানু কি কৰিয়া পির হইতেছেন। 

হেম --- আন ঠাক শত চলে বাবা নিযে সে কণা ভুলিয়া পিল যেন অনাত জিয। ফিযিতেছেন। 

কৰি লাগি--কি অন্য, কি কারণে । 

হ-ৰেদনে বহ আদি--বিরছের হা নাই সাবাকে জাগাইৰা ৰাৰিৱাছে ; জর্দা চেতনা হাবাইতে দে 
লাই, নছিলে শ্রীবাধার এড ক্ষশে চৈতনালোপ হইত। 

বছ দর--পদকর্তা লহনে প্ৰ ব্যবধান হইতে এই অনুপৰ লীলা পৃত্যা্চ কৰিতে চান রি 


শ্রেষবৈচিত্ত্য ও আক্ফেপানুরাগ দে 


সে না কথা না শুনিব করি অনুমান । 
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান।॥ 
ধিক্‌ রহ এ ছার ইন্দ্রির নোর সব । 
সদা সে কালিয়। কানু হয় অনুভব ৷৷ 
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ । 
মনের মরম কথ। কারে নাহি পুছ 


২। বত --- বাৱ ৱে--আখাৰ ইন্রিয সম্পূৰ্ণ কূপে তাহার বশীভূত । যতই তাহাকে আয়ত্ত করিতে চাই, 
ততই তাহা বিশ্বড়াইয়। যাহ) অন্য পথে যাইতে ডাই, কিন্ত কৃষ্ণের পথে জর্থাৎ তিনি যেখানে 
আছেন সেই দিকে পদ দুইটি আপনা সআপানি ধাবিত হছ। আন-_ন্য। 

বার নাৰ নাহি লই--যাহাৰ নাব লইৰ না বলিতা মনে করি। পরসঙ্গ--(তাহারই) পসঙ্গ। 

ধিক - - - অনুভৰ--আৰাৰ ইল্লিয়ণণকে ৰিক, তাহাৰা আৰ আমাকে বানে না। সর্ব সেই কান আমার 
অনুভবের বি হইয়া আছে। 

ভাল ভাবে ---পুছ--(র্ধাৎ গোপনে রাসিও-_ননুরাগেক কথা, সাধনের কথা কাহাকেও বলিতে নাই)। 
তুষি খেই আছ (স্খাৎ এন প্রগা অনুরাগ বা শুতনক্ষণ)-_তোষার বর্ণের কণা কাহাকেও 
জিজ্ঞাস৷ কৰিও লা 

৩) অলপ--দৱ। 

কামনা করিয়া ---াধা--এই কালা কৰিয়া সাগৰে ভুষিযা। মৱিৰ বে, পজনেৰ পারি যেন সশ্দ-নশদন 
শ্রীকৃষ্ণ হইযা জন্ৰগৃহশ করি এবং তুনি (শ্রীকৃষ্ণ) হেন রাধা হইয়া জন্লাভ কর।--এইভাবে আসি 
আমার মনের সাধ নিটাইয়। লব, অর্থাৎ এ জনে তুনি যেমন আমাকে, বাৰ বাৱ কাৰাইৱাছ, আমিও 

= পেইক্মপ পনের শ্ৰীক্ক্চতপে অন্মপ্রহণ করিযা তোষাকে কীদাইব | এইভাবে প্ৰতিশোধ লইয়া 
আমি আমাৰ বনের খাল বিটাইর। লইব। # 


৭৬ বৈস্ণৰ পদাবলী 
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়৷ যাইব 
রহিব কদম্বতলে । 
ত্ৰিভঙ্গ হইয়৷ বুরলী বাজাৰ 
যখন যাইবে জলে।। 
মুরলী শুলিরা মোহিত হইকা 
সহজ কুলের বালা । 
চত্তীদাস কর তখনি জানিৰে 
পিরীতি কেমন জ্বালা ॥ 
AS 


ধর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু খর । 
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥॥ 
বাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি। 


সহজ-সৰল । 

৪1 অবলাৰ --- হেন--তোষার ন্যার রষণীর মন মোহিত করিতে পারে, এক্ূপ আর কেহ নাই। 

ঘর কৈনু - -- পিরীতি--তোমাকে পাইবার অন্য আমি কি লা করিয়াছি? আমার স্বভাব, সংস্কার, আচরণ, 
এমন কি প্রকৃতির বিধান পর্মাস্ত, বিপর্ান্ত করিয়া অসাবাযসাধন করিলাম, তথাপি তোমার প্রেসের 
্বূপ আজও ঝুঝিতে পারিলাম না। 

জো নিধি ---শেঁুনি- পেল যেমন যোতে ভাগয়া যাৱ, যে দিকে পবা সেই দিকে তাদের গতি; 
--অ্থীৎ নিতান্ত অসহায় । তোমার শ্রেছের দাকণ প্রোতোবেশে আনি আমাৰ বযক্তিত্বেৰ তুমি হইতে, 
আলিত হইব অলহারভাষে ভাবা বাইতেছি। 








প্রেষবৈচিত্তা ও আশক্ষেপানুরাগ ৰস 


তোমারে বুঝাই বধু তোমারে বুঝাই । 
ডাকিয়। সুখায় মোরে হেন জন নাই | 
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জরে সকলে । 

নিচর জানিও বৃঞি তখিনু গরলে ॥ 

এ ছার পরাণে আর কিব। আছে সুখ । 
মোর আগে দাড়াও তোমার দেৰি চাদ-সুখ | 
খাইতে সোরান্তি নাই নাহি টুটে তূখ ৷ 
কে সোর ব্যখিত আছে কারে কব দুখ ॥ 
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহ। লা ঝুয়ায়॥ 

পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চার ॥ 


৬ 


মন-চোরার বশী বাজিও ধীরে ধীরে । 
আকুল করিল তোমার নুনধুর স্বরে | 


আমরা কুলের নারী হই গুরুজনার মাঝে রই 
না ৰাজিও খলের বদনে । 

আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক 
না বধিও অবলার প্রাণে | 

যেৰ৷ ছিল কুলাচার সে গেল ষসুনার পার 
কেবল তোসার এই ডাকে । 

যে আছে নিলাজ প্রাণ শুনিরা তোমার গান 


পথে যাইতে থাকে বা না থাকে ।। 


৪ সুধার--জিজ্াসা কৰে। তবিবু- বাই । 
এ ছার ---বুখ- এই শুঃখপূর্ণ জীবন আর কি আখ আছে? তোষার চীগনুখখানি দেখাই জীবনের একনাতর 

আন ও সফলতা । একবার এই দঃ সন্মুখে বাড়া ও. আদি তোমার বুখখানি দেখিনা এরি । 
োৱান্তি--আৰাম। নাহি টুটে তুখব--আমাৰ বার দিৰুত্ধি হৰ লা। = ৰ্যৰিত--সৰপুহৰী ৷ 
পরের বোলে - - - চায--লোকে নিশা ও গঙ্জনা করে বলিযাই কি তুনি পরাণ ত্যাগ করিবে? পরের কথার কে 





নিলাজ -- দিগন্ত । 





৮ বৈষ্ণৰ পদাবলী 
তরলে কন তোর সরল হৃদর মোর" 
ঠেকিযাছ গোস্তারের হাতে । 
কানাই ঝুটিযা কর বোর মনে হেন লয় 


মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে। 
নিশিদিশি কাদি তবু হাসি লোকলাজে ॥ 
কালার লাগিয়া হাম হৰ বনবাসী। 
কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল ৰাশী ॥ 

হারে সখি, কি দারুণ বশী । 
যাচিয়৷ যৌবন দিয় হৈনু শ্যামের দাসী ॥॥ 
তরল বাশের বাঁশী নামে বেড়াজাল । 
সভার স্থলভ বীশী রাধার হৈল কাল ॥ 
অন্তরে অসার ৰাশী বাহিরে সরল। 
[পিবই 'অধরনুধা উগারে গরল | 


পরলে জনম তোর--তুরলা, তল ব। তকৃতা বাশের বংশে তোর আন্ষ। (ভিত-ফৌপরা এক জাতীয় পাতলা 
সক্চ াশকে তুলা, ওলা বা তলা বীশ বলে । এই বাপ অত্যন্ত নর এবং একটুতেই নুইয়৷ পড়ে) 

বনে --- হাতে--শ্ৰীরাধ৷ বলিতেছেন, তর্ল। বাশের বংশে তোর অন্য। তুই ভিতর-ফোপরা, অর্থাৎ 
আঃসারপল্য। তোর নিজেৰ ইচছাশক্তি বলিয়া কিছুই নাই, তোকে বে কেহ অনায়াসে সোৱাইৱ। 
কেলিতে পারে, অর্থাৎ তোকে দিয়া নিজের ইচ্ছামত কাজ করাইয়া লইতে পারে । সমপ্রতি তুই 
গোঙারের হাতে প়িযাছিস, তাং তুই বে তাহারই ইন্দিত সত চলিৰি, ইহা ত খুবই 
স্বাভাৰিক । 
ৰি-ৰিশেষ। 

৭ তরল --- বেড়াজাল-__্রীরাধা বলিতেছেন,_-হান্ধা, পাতলা, ফাঁপা, তলা বীশের বংশে এই বাশীর জন্য, 
অতরাং উহাকে নিতান্ত নিরীহ বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক । আসলে কিন্ত ওটি একট 
সাংধাতিক বস্ত। বেড়াজাল যেষন৷ মাছকে চারিদিক হইতে, ছড়াইয়। ধরিয়া ভাঙ্গার দিকে টানিযা 
আনে, শ্যামের ই বশী সেইক্ূপ ঝাতদিন “রাধা রাধা" বলিয়া ডাকিছা লামের বেড়াজান বিস্তার 
করিষা। চারিদিক হইতে আমাকে ঘেরির। ফেলিয়া শ্রীকৃক্চের পানে টানি আলে । 

সভা --_কাল-_লকনের পক্ষে এই ৰাশী নিতান্ত সাধারণ, কিন্ত আমার পক্ষে ইহা দাজণ মারণাস 

অন্তরে - - - গরল--বাহির হইতে দেৰিয়৷ ৰীশীটিকে সরল বলিযাই মনে হয়, কবরে কিন্তু ওটি একেবারেই 
সারহ্থীন, অর্থাৎ গুণহীন, হুদয়হীন॥ বীশীটি শ্রীকৃষ্ণের অধর-পরধ৷ সর্বদা পান করিতেছে, 
অতরাং তাহার কাছ হইতে সবাই আশা করা৷ যার, কিন্ত এমনই তার জঘন্য প্রকৃতি যে.» 
আনা পান করিয়া ৰিব উদগার করে, অর্থ 1 আমাকে নদন-বিদে অর্জরিত ঝরে। 

ৰ" ৯ 


ভি 


প্রেষবৈচিত্্য ও আক্ষেপানুরাগ ৭» 


যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তার লাগি পাও। 
ডানে সূলে উপাডিয়। সাগরে ভাসাও || 
স্বিল চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে । 
সকলের সুর কালা তারে না৷ পারিবে ॥ 


(সখের লাগিয়া এ শর ৰাৰিন্‌ 
আনলে পুড়িয়৷ গেল। 
'্মিয়৷-সাগরে স্নান করিতে 
সকলি গরল তেল ৷৷) 
সৰি কি মোর করনে লেখি। 
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু 
ভানুর কিরণ দেখি | 
উচল বলিয়া 'অচলে চড়িতে 
পড়িনু অগাধ জালে । 
লিন চাহিতে পাৰি বোস 
মানিক হারানু হেলে ॥ 
নগর বসালাম সাগৰ বাধিলাস 
মাণিক পাবার আশে। 
সাগৰ শুকাল মালিক লুকাল 
অভাগীর করষ-দোষে।। 
পিয়াস লাগিরা। অনন সেবিনু 
বজর পড়িয়া গেল। 
জ্ঞানদাস কহে পিরীতি 

সরণ অধিক শেল | 


লারি পাখি তাহাৰ লাগাল পাই। 

_ সাগৰে ভাসাও--কি জানি সবীতে ভালাইলে আবার যদি তট-সগ হইবা মুল বিভা কৰে। 

৮ উচল-উচচ। আচল পরত  পিৰী--সক্ষ্ী, শ্রী বেচল--েৰিযা ধৰিল। 
'পিযাল--ুকা । - _ বাৰৰ । তি 


৮০ 


অনেক দিবসে মনের মানসে 
সফল করিয়ে আখি ॥ 
বন্ধু, আর কি ছাড়িয়া দিব। 

হিয়ার নাঝারে যেখানে পরাণ 
সেইখানে নঞা থোৰ ।। 

কাল কেশের মাঝে তোষা বন্ধ রাখিব 
পূরাব সনের সাধ। 

যদি গুরুজন জিজ্ঞাসে বলিব 
পর্যাছি কালা পাটের জাদ।। 

নহে ত লেহের নিগড় করিয়া 
ৰান্ধিব চরণারবিন্দ। 

কেৰ৷ নিতে পারে নেউক আসিয়। 
পাঁজরে কাটিয়া সিদ্ধ ৷ 


১০ 


কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে সনে। 
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে || 
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি। 
কাল অর্পন আমি নয়নে না পরি || 


আদ-বেনীর সঙ্গে শ্রীনোকেৰা নে খোপা পব্েন। ৬ ত 
+ দিঙ্ধ-দিদ। 





প্রেমবৈচিতা ও আশ্ৰেপানুত্থাগ ৮১ 


আল লই নুঞ্িুনিলাম নিদান। 
বিনোদ বধুরা বিনে না রহে পরাণ ॥ 
ষনের দুখের কথা সনেতে রহিল। 
ফুটিল সে শ্যান-শেল বাহির নহিল ॥ 
চণ্তীদাস কহে রূপ শেলের সমান । 
নাহি বাহিরায় শেল দগণে পরাণ ॥ 


১০ দিদান-ঝোগেন সুল কারণৰির্ণ় : চিকিৎসকের চরন অতিৰত। Hl 
আল সই --- নিৰান--শ্ৰীৱাৰ। ৰনিতেছেন, সামার এই খরেনব্যাদি সুজ কাৰণ কি তাহা আৰি নিৱাছি অৰ্থ ত 
জানিতে পারিৱাছি। কৃক-বিবহ হইতেই এ ৰোগেৰ উৎপত্তি, করাঃ তীহাৰ সহিত ৰিলিত 
৮. বইতে না পাৰিলে এ ব্যাৰিৰ উপশৰ হইবে না, এবং এই ব্যাৰিই আমাৰ বৃত্যুৰ কারণ হইবে । 
শহিপ--না হইল? 
8172166 BT. 








৯1. বনে বরণে --- বিশু ত্ুকালে নহে, জীৰনেৰ প্ৰতিযুহৰ্বে আমি তোমাকেই প্রাপরিয় বলিয়া 
জানি ॥ শুধু এই জন্যে নহে, বতৰাৰ সানিৰ-বাইৰ--বত অন্য হইৰে--তুনিই আমার একনাত্র 
- প্রিৱ "খাকিও। ৰ 
তোমার চরণে - -- পরের ক্াদি--তোমাৰ পৰসুপল এবং সামার প্রাণের লগ পরের কস লাগিবাছে, পরখ ও 
তোৰার শ্রীচরশের আপুর তিনবার সাই লইলে আনার প্রাণ বাইৰে। 
বএকুলে---কার--পি তৃকুল ও স্বাদিকুল এই {ই কুলে এবং সৰগ গোকুলে, নর্থ ত্রিসংসারে সামার আপনার 
বলিতে কেহ সাই। os 





নিবেদন 


না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে 
যে হয় উচিত তোর । 

ভাবিরা দেখিনু প্রাণনাখ বিলে 
গতি যে নাহিক মোর ৷৷ 

আখির নিনিখে যদি নাহি দেখি 
তৰে লে পরাণে বরি। 

চণ্ডীদাল কহে পরশ-রতন 
গলার গরাধিরা। পরি ॥ 

০ 

ৰধু তুনি সে আমার প্রাণ ॥ 

দেহ মন আদি তোহারে সপেছি 
কুল শীল জাতি সান ॥॥ 

অধিলের লাখ তুমি হে কালিয়া 
যোগীর আরাধ্য ধন। 

গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা 
না জানি ভঙ্গন পৃজন ৷৷ 

পিরীতি-রসেতে ঢালি তনু-মন 
দিয়াছি তোমার পার । 

ভুমি মোর পতি তুমি মোর গতি 
মনে নাহি আন ভায় || 

কলম্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে 
তাহাতে নাহিক দুখ । 

তোমার লাগিয়া লক্ষের হার 
গলায় পরিতে সুখ || 

সতী ৰা অসতী তোমাতে বিদিত 
ভাল-মন্দ লাহি জানি। 

ক্ষহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম 
তোহাৰি চরণখানি ॥ 


অখল-_লল (খলতাপুনা)। 


পরশ --- পরি--তুমি আমার স্পর্শ মনি (নাহার শে সকল ধাতু সোনা অর্থ সু রত হরর), তোনাকে হার 
হি গলার পরিতে ইঞছা হর; বেন এক সুর নাও তোনাকে হৃনর হইতে বিবুজ করিতে - 


খা ্ আন-না। ভার- প্রাতিভাত ৰ৷ প্ৰকাশিত হয । 
পাপ পুণ্য --- চরশখানি_-পাপই হউক, আবাৰ পূণাই হউক তোৰাৰ পদবুগলই আমাৰ সৰ্ব্ব । 





৮৪ 


নবরে নবরে নব নবধন শ্যাস। 
তোমার পিরীতিখানি অতি অনুপাম ৷ 
তোমার পিরীতি-সুখ-সাৱরের মাঝ। 
তাহাতে ভূৰিল মোর কুল-শীল-লাজ ।। 

কি দিব কি দিব বন্ধু সনে কৰি আনি। 

যে ধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি ॥। 
তুমি যে আমার বন্ধু, আমি যে তোমার । 
তোমার ধন তোমারে দিব কি যাবে আমার ৷ 
বাচি কি না বাঁচি বন্ধু, খাকি কি না৷ থাকি। 
আঅযুল্য ও রাঙ্গাচরণ জীযন্তে যেন দেখি || 
যনুনাখ দাসে কহে ককুণার নিদ্ধু। 

কিসের অভাব তার তুনি যার বন্ধু৷ 






প্রেনের 


 তোৰাৰ--এখানে 
বৰীযতাসৱ শ্রেনের স্বকূপ। "জানি তোৰার'--ইহ। ব্বণীযতামর বৃদ্ধি-প্রসূত। উভয়ই 
22.8 উৎকর্ষ সূড়না কৰে। 4 . 
7 ৪। পরবেন ॥ টান সবার 
পকী i 





ve 








ৰৈষ্চৰ পদাবলী 


গঞ্জন-বচন তোর শুনি সুখের নাহি ওয় 
স্থৰাসন লাগয়ে সরনে 

তরল কনল-আঁখি তেরছ নরানে দেখি 
বিকাইনু জননে জনে ॥ 

তোমা বিনু যেবা যত পিরীতি করিলু কত 
সে পিরীতে লা পূরল আশ । 

তোমার পিরীতি বিনু ্বতপ্ না হৈল তনু 


অনুভবে কহে চতীদাস ৷৷ 





ছ্বালশপ জুন 


ললিতার কণা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী 
কহিতে লাগিল খনি রাই। 


তোমরা বে বল শ্যান মৰুপুৰে যাইবেন 
সেকথা তকাভু শুনি নাই ৷ 

হিৱার মাঝারে মোর এ ঘর মলির গো 
রতন-পালঙ্ক বিছা আছে। 

'অনুরাগের তুলিকায় বিছ্বানা হয়ছে গে 
শ্যাম্টাদ ঘুনায়াা ররেছে।। 

তোমরা যে বল শ্যান সধুপুরে যাইবেন 
কোন্‌ পৰে বধু পলাইবে। 

এ বুক চিরিযা যবে বাহির কৰিব গো 
তবে ত শ্যাম সৰুপুরে যাবে | 

জনিবা। বাইরের কথা ললিতা চণ্পকলতা 
মনে মনে মানিল বিপু । 

চত্তীদাসের যনে হরঘ হইল গো 


খুচে গেল বিরহের তর || 


30. জনিকষার__ (নর) তুলা দিয়া 
তোর ---যাবে--তোমরা যে বল শ্যামণাদ আমাকে ছাড়িয। নখুৰায় যাইবেন, ইহা কিরূপে সপ্ত হইতে 
পাৰে? মার "এই হৃরব-বপিতে শীকুকষ বে চিরদিন বিরাজ কৰিতেছেন। সেই আবাৰ 
নানী শরীককে আমান এই হ্রহলশির হইতে যতক্ষণ পতন নিজে যুক্তি দিতেছি, 
5. ততক্ষণ পযন্ত সাৰ সাধ্য কি আৰাকে হাতিয়া বান? শ্রীরাধা বলিতে চান--শ্বীকৃষ্চের সহিত 
- অর গৈছিক বি-চহৰ খাটতে পাৱে, কি তবে অন্তরে তাহাৰ সহিত যে মধু নিলন-ীলা 


__* শহরহ: চলিতেছে, লে বিলনের নখে বিডেছসের আপক্কা কোখার ? 





নামহি অক্রুর ক্রু নাহি যা সম 
সো আও ব্রজ-নাঝ। 
রে ঘরে যোষই শ্রাবণ-নন্গল 
কালি কালিহ' সাহ ॥ 
সজনি, রজনী পোহাইলে কালি। 
বচহ উপার যৈছে নহ প্রাতর 
মন্দিরে রহ বনমালী ॥। 
যোগিনী-চরণ শরণ করি সাধহ 


কিয়ে শনন আনি তুরিতে নিলাওব 
গোৰিলদাস অনুমাতে ৷৷ 


&। নাঙবছি -- - সাঞ্গ--শীৰাৰ৷ সৰীকে বগি তেছেন,_-লামেই শুধ, যব, আসলে কিন্ত যাহার নত রহ আর 
শুট নাই, সেই বাকি আজ বৃন্দাবনে আলিঘাছে, এবং “কালই, টিক কালই (নখুরায যাইবার জানা) 
সািবা-গলিগা প্রস্তুত হও'--এই শ্রবণকট অভ বাক! দৰে ৰে বোৰণা কৰিহা বেড়াইতেছে। 

সঞনি--- ৰনসানী--পৰি, বন্ধনী প্রভাত হইলেই (অকবৰ-ব্োোৰিত) সেই কাল কালিয়া দেশ৷ দিবে, অতএৰ 
এন একট। উপায় ('বির। বাহির কহ যাহাতে শ্রীক্ক গৃহে খাকেন। 

যোগিনী-চরণ --- পরভাতে-_বোগনাহা। পৌর বাসী দেবীর চরণে পণ পাইনা লাধ্যসাধনা করিয়া তাহাকে 
দিলা চশ্রকে আটক কর। নক্ষর্ এবং চঙ্গ যেন গগনে প্রকাপিত খাকে।- প্রভাত যাহাতে 

না হয়। +: 

'অনুযাতে-_বোগনাযার দ্বারা যদি এ কাছ স্তৰ না হয়, তাহা হইলে বুল দেবীকে লেবার স্থরা 

তুষ্ট কৰা তাহাকে (ভাখহ) ৰল, তিনি যেন তাত পিত সূ্বযদেৰকে আটকাইয়া রাখেন, অর্থাৎ 

তিনি যেন এমন ব্যবস্থা কৰেন যাহাতে তাহার পিতা পূর্বের পর গগনে উদিত হইয়া শ্রভাতের 
সূড়না কৰিতে না পাবেন। সাৰ মুনা বেৰী ববি এ তাৰ সইতে ৰাজি না হন, তাহা হইলে 
তিনি যেন অৰিনস্বে তাঁহার বাতা মননাজকে আনিয়া উপস্থিত কৰেন, বাত আসার যেন বিলে 
মৃত্যু দটে।  শ্রীরাণার সনেৰ তাৰ ঠিক এইক্সপই হইয়াছিল বলিধা পন্কণ' গোৰিশাদাস অনুনান রথ 
কছেন। 





কালিশী 





কিরে সি চল্পক- দান বনায়সি 
করইতে রতস-বিহার । 

সো বর নাগৰ বাওৰ বধুপুর 
ব্রপুর কৰি আন্ধিয়ার ৷ 

প্রিরতন দান শ্রীদান আর হলধর 
এসব সহচর সাথ । 

শনইতে মূরছি পড়ল সোই কামিনী 
কুলিশ পড়ল আনু মাথ ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে উঠত ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত 
অবশ কলেবর কীপি। 

তশ যবুনন্দন .. শুনইতে হন 
লোরে নয়নবুগ ঝ্বাপি ৷ 


অব নধুরাপুর নাধব গেল। 
গোক্ুন-সাণিক কো হরি নেল।। 
গোকুলে উছুলল করুণাক রোল। 
নয়ন-ঘালে দেখ বহরে হিলোল।। 
শূন তেল মন্দির শূন তেল নগরী। 
শুন তেন দশ দিশ শুন তেল সগৰি | 
কৈহনে যায়ব যনুন৷-তীর | 

কৈছে নেহারৰ কুঞ্-কুটীৰ || 


৮ 


© 


gst বৈক্ৰ পগাৰলী 
সহচৰী সঞে বাহা করল ফুল-খেরি। 
কৈছনে জীয়ৰ তাহি নেহারি।। 
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান। 


€কীতুকে ছাপি তহি রহ কান ।। 
হৰি গেও মবুপুর হাম কুলবাল৷ । 
ৰিপখে পড়ল বৈছে যালতী-নালা ।৷ 
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনী । 
কৈছনে বন্ধন ইহ দিন-রজনী || 
সরল নিন্দ গেও বরনক হাস । 
সুখ গেও পিৱা-সঙ্গ দুখ হাৰ পাশ ৷ 
ভগস্থে বিশ্যাপতত শুন বরলানী 
সুজনক কু-দিন দিবস কু-চারি।। 
৬ 

চির চন্দন উরে হার লা দেলা। 
সে৷ অব নদী-গিরি আতর ভেলা || 


পিয়াক গববে হাম কাহুক লা গণলা। 
(সো পিয়া বিনা নোহে কে কি' না কহলা ৷৷ 


লঞ্ে-লহিত। ৰাহা--বেখানে। ক্ষল-করিল। 
ঝুব-খেকি--কুল-খেলা। “কুলি পাঠা; সণ --কূলৰাগান। 
জীৱৰ--জীবন গারণ করিব ॥ আাহি--তাছা॥ 


[বিনযাপতি--.কান-_দিবযাপ্িসান। দিবাৰ জনা ৰনিতেংহেন, তুমি দুঃখ কিও সা, তিনি চিরতবে চলিয়া 
বান লাই, কৌতুক নেৰিবাৰ বানা তিনি তথাৱ লুকাইগা হিতে 


ছাাপি-__লুক্াইরা। তহি-_লেখালে। বহ-রছিয়া্ছেন। 
৩1 গোও-গিবাছে। বিপঞে-..-বাগতীবালা-_যেন মালতী কুলে বালা বিপথে কেহ ফেদিয়া দিযাছে। 
পড়ল--পড্িল। পহদি--রিজ্গালা করিতেছ। হকৈছনে--কেমন কৰিয়া । 
লদ্বনক--সম্থনের । নিশ্দ--নিয়।। বরনক-_বয়ালের, সুখের । 


আথ --পিরা-পক-_শরিের লক্ষে সখ নিৱাছে। ঝবলানী--্রশরী ৰমণী।  অঙ্গনক--অুজনের | 
ক্ষন ---চাদি-_সঙ্ান ্যা্তি তত পম (কু-দিন) যার পুই-চার দিনেৰ জন্য । 
৬। চিনন শন ---ভেলা-_বাহার সঙ্ষে দিনে পাছে এতটকুও বানা হয এই আশঙ্কার আদি বক্ষে বস, চন 
ৰ’ হাৰ পরিতাষ না, সেই প্রিথ এখন নবী ও পর্বতের ব্যবধানে রিৰাছেন। 
= শান লাকোপিত কণ্ঠে সা নিশ্তীকশা। 
ইগাবীযাবযোর্শয সরিব-সাগার-্ধযা£1” 
ফালাক এই তে. কাটি ভাব এই পল স্পট 

ভক পীখ,বসন উরে ৰক্ষে। লা দেলা__লিই লাই । আাতর--্স্র,ন্ববান। কাছক-_কাহাকে। 
সা গশলা--পাশন। কৰি লাই। আোছে-্াবাকষে। কে কি না কহল৷--কেই বা কি লা'বলিযাছছে!, 





কায --+ সরিৱ।--নিষঠ (দারুণ) 
ক্কুলিশ 
শুরী-তেক। 

কাটি" --ছাতিরা মাখা বুক কাটি বাই, কারণ সমবার শর নিকটে নাই 








সাধু 


- বড় দুখ রহল বরলে। 


পিয়া বিছুরল বদি কি আর জীবনে || 
প্র জনমে বিহি লিখিল তৰনে। 
পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করলে | 
আন অনুরাগে পিরা আন দেশে গেলা | 
পির বিনে পাক্ষর ঝণীঝার ভেলা | 
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী ॥ 
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব নূরারি ॥ 


৯১ 


- সাত্তিঞ--পক্ পা কুৰিণপাত (বর গাও) খাৱ কানন (যোনি) সমু বত ছাইৰ নাচিতেছে। 


© 


৯২ বৈক্ণৰ পদাবলী 


তিমির দিগ তরি ঘোর যামিনী - 
অধির বিছুরিক পাঁতিয়া। 

বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোতায়ৰি 
হরি বিনে দিন রাতিযা ৷৷ 


৮ 


পিৱার ফুলের বনে পিয়ার বসরা । 
পির বিনে নৰু লা খাৱ ঘুরি বুলে তারা ॥॥ 
মো যদি জানিতান পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া । 
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতান বাদ্ধিয়া || 
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল। 

এ ছার পরাণ কেনে অবহু রহিল ॥ 
অরম-ভিতর মোর রছি গেল দুখ । 
নিচয়ে সরিব পিয়ার না দেখিরা নুখ || 
এইখানে করিত কেলি রসিয়া নাগর-রাজ। 
কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ ॥॥ 
সে পিয়ার প্রেরপী আনি আছি একাকিনী। 
এ ছার শরীরে বহে নিল পরাণী | 
চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসিয়া। 
সুক্রি অভাগিয়া আগে যাইব সরিয়। | 


প্রেষক অন্ধুর ভাত আত ডেল 
না ভেল যুগল পলাশ৷ । 
প্রতিপদ-চাদ উদয় বৈছে যামিনী 


সুখ-লৰ ভৈ গেল নৈরাশ। || 
সৰি হে, অব মোহে নিঠুর সাধাই | 
অবধি বহল বিছুরাই ৷৷ 
অধিন বিজধুরিক পাাতিয়৷--বিশ্যুতেৰ সনুহ (পঙ্কতি) অস্থিৰ (অধর) হই ুটাচুট করিতেছে। 
গোভাৱৰি--যাপন করিবি। রাতিরা--াজি। 
৮। বুলে_বসণ করে। অব্থা--এখনও। নিচত্রে--দিশ্চয় । 
রাসিহা-লপিক।  - নিল-দিলন। 


৯। প্ৰেৰক অুহ---পলাবা- পরের শুর জানাতেই অর্বাৎ গনুলাত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাপ 
(শত) শববাৎ বৌ বখা দিল :--শুষট কচি পরও নেশিবর ্রধোগ পাইল না। 

আখ-লব--সুৰ-কণা, কশাবাত অৰ । পর 

আথৰি--দিলনের শুতিএিত পরনের লীনা এ _ বিত্ুগই--কুলিৱা। 





সাধুর ৯৩. 


কে জানে চাঁদ চকোরিণী বকৰ রা 


নাধৰী সবুপ ন্জান। 
অনুতবি কানু-পিনীতি 'নুসানিয়ে 
বিষটিত বিহি-নিরসাপ ॥॥ 
পাপ পরাণ আন নাহি জানত, 
কানু কানু করি ঝুর। 
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ নাধব 
গোবিশ্পদাস বস-পূর ।। 


“+o 


এ নৰ যৌৰন বিরহে গো্ায়ৰ 


শনুভবি --- ৰিছি-নিৰমাণ--শ্ৰীকক্চের পরেন অনুভব কৰিয়া, অর্থাত শ্ৰীক্চেত প্রেমের স্বাভাবিক গতি লক্ষা 
কৰিয়া অনুযাল হইতেছে, বিধাতাৰ নিশ্বাশ অর্থাৎ বিধাতাৰ বিধান সব উলোটি-পালট হইয়া 
নেয়াছে, অর্থ সষ্হড়া কাণ্ড ঘটিতেছে। প্রেৰিক প্রেিকাৰে প্ৰেৰণানে বত কৰিবে ইহা 





প স্থিৰ নিহন নৱ । কে ব্যবহার প্রেদিকা শ্ীাধার নিকট নিতান্ত সাড়া এবং 
অস্বাভাবিক বলির মলে হইতেছে । 

১০। জারৰ--পুড়িৰে। 

বারিণ যেছে--জলবাহী মেখে। অনুর হইতেই বনি রৰি-তাপে পুড়ি গেল, তাহা হইলে (পরে) ছলপুণ 
ৰেখে আর কি করিবে? বেছে--বেখে। 

িযা-লেছে--ৰদ্ধুন সহে ; তাহাত ভালবাসায় তখন আর কি লাভ হইবে? 

ইহ--এখানে। . 

হৈৰ-ৰুৱোশ৷--কোনু ন্দৈব এই ক্ষেতে (এমন) বুঃখ ঘটাইল। দুাশা_নৈরাপ্য। 

লিযাস৷--লিপাস।। ছোডৰ--ছাড়িৰে।  ৰিখৰ--বৰ্ধণ করিবে । কারিগরি । 


ডিস্রামসি_-একত্রকার নণি,--যাহার গুণে যাহা চিন্তা করা বায, তাহাই অুলত হয়। আমার তাগা-দোঘে 
 চিন্তাবণিও লিগ গুণ স্তাশ শিল, ইহা অপেক্ষা করনি অভাগা আর কি আছে? 


© 


২ বৈক্চৰ পদাবলী 


শ্রাবণ মাহ যন বিন্দু না বরিখব 
করত বাঝকি ছন্দে। 

গিরিধর সেৰি ঠাম নাহি পাওৰ 
ৰিদ্যাপতি বহু বন্ধ || 


যো সুখ নিরখনে নিনিখ না। সহই। 
তাহে পরবোধসি আওব কহই || 

শুন সখি কি বোলব তোয়। 

নিলজ প্রাণ সহক্ষে রহ সোয় | 

শে। গুণনিধি যদি প্রেষ হানে ছোড়। 
তিল এক জীবইতে লাদ রহ মোর || 
জন্‌, বড়বানল হৃদি-নাহ। এহ । 

কিরে সুখ-লাগি ভসম নহ দেহ | 


খাহ-মাস। বদ-লেছ। হরতু-_কমত। 
সবাক ছন্পে-_সনধ্যার মত (ছল্দে)। বঝকি-_বীঝার, বনধার । 
গিরিধর--খিনি গোৰ নগিৱি বারণ কৰিব৷ সমস্ত গোকুলেকে ইজের ক্রোধ হইতে আশ দিয়াছিলেন, সেই 
সর্বজন-পরপা শরীক 

ঠা ঠাই, স্বান। পাওৰ--পাইৰ। 
ৰ্ধে--বীধাৱ ; বিদযাপতি ইহাৰ ন বগ্িতে পাৰেন লা, ছার নিৰট এটি একট বীৰ৷ (বহলা)। 

পুর নিকটে বাইয়া শুক্ককণ্ঠ হইন৷ কিৰিযা আশা (আলনিৰিৰ নিকট আল না৷ পাওয়া), চনবৃক্ের নিকটে 
মাই গন্ধ না পাওয়া চ্ছকিরণে অঢি,ব উত্তাপ লাভ করা, খানপ মাসে নখের নিকট এক বিশু জল না পাওয়া, 
চন্তামণিক গুণ ব্যর্থ হওয়া এবং করত বছা,__কৃক্তকে সেবা করিনা ফল না পাওয়ার বতই। বিদ্যাপতি 


৯১) পরবোগসি_প্রুবোধ দিতেছ। 
বো সুখ ---কাহই -_বে (শক) বুঝ দেবিবার জন্য নিনেের ৰাধা সহা হয় লা, (সেই শ্রিষতব শরীক 


আসিৰেন বলি তোবৰা স্ামাকে প্রাবোশ বিতেছ। 
(দেল - - - োগ--(নিতানত) নরক বিয়াই আসার এ প্ৰাণ সহজে সখ ৷ অনাযালে রিয়া গেল--(প্রিমতহের 
বিহে দেহি ছাড়িম৷ বাহির হই গেল না)  * 
বড়বানল-_লবু্-সধাস্য দি, আু--ৰেন। 
অনু - -- শেহ--সৰুত্-ৰক্ষে, বেৰন বড়বানল স্বনিতে খাকে, আমাৰ ভদবেৰ বো সেইবপক্েবিহণপ বড়ৰান 
আৰলিতেছে। কি শেক আশায় যে এ দে (সেই বিৰহাননে) লঙ্ধ ঘইরা ত্য পৰিণত হইতে 
শা, সাহা ৰৃম্মিতে পাৰিতেছি না। ত থও 





© 


সাধুর চে 


বব নবু জীবন উপেখন হোর। 
গোবিল্দদাস ও সুখ হেরি বোর ।। 


১২ 


ক্ষহিও কানুরে সই কহিও কানুরে। 
এক বার পিয়া যেন আইলে ব্রপুরে ॥ 
রোপিনু বনিক নিজ করে। 
গণাখিরা। ফুলের মালা পারাইও তারে | 
নিকুয়ে বাখিন এই মোর হিয়ার হার। 
পিয়া যেন গলায় পরয়ে এক বার ৷ 
এই তরুপাখায় রহিল শারিশুকে। 

এই দশা পিরা। যেন শুনে ইহার বুখে || 
এই বনে রহিল মোর বঙ্গিণী হরিণী। 
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী ৷ 
শ্ৰীৰাম সুবল আদি যত তার সখা। 
ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা || 
পুখিনী আহরে তার মাত৷ যশোসতী । 
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি॥ 
তারে আপি যেন পিয়া দের দরশন। 
কহিও বহুৱে এই সব নিবেদন ।। 
শুনিয়া আকুল দূতী চলু সৰুপুর। 
কি কহব শেখর বচন লাহি ফুর।। 


উপেখন--উপেক্ষণীর। 

১২। এই পদটি ৰাধাৰ গশৰী-ৰশার অর্থাৎ বু; সুক্ষ জন্য তিনি প্রাণতযা। করিতে 
_ দিয়াছেন খুকু বাধা বলিতেছেন, আমাৰ বত পরে কৃষ্ণ যেন এই বৃন্দাবনে এক বার আইসেন, এই অনুরোধ 
তাঁহাকে জানাইও। 
মক কুলে চারা পতিযাছিনান, তাঁহাকে লেই কুল কালা পাইৰ বলিয়৷। মার ভাগ্য তাহা 
হইল না, যখন এই গাছে ফুল ধিৰে, তখন আৰি আর এ জাতে থাকিব না-_তোনরা কুলের বালা গীখিযা ভীহাৰে 





ইহাৰ সুধে--ইহালন বে যেন তিনি আমার এই দশাৰ কণা শুলেন। 
-ফুর--পদকৰ্তা শেখৰ বলিতেছেন, তিনি আর কি কহিবেন, তাহার বাক্যস্ফুরণ হইতেছে না। 








উৈষ্ৰ পদাবলী 
১৩ 


বহা পহ অরুণ-চরশে চলি যাত। 
তাহা তাহ! ধরণী হইয়ে লবু গাত ॥॥ 
যো দরপণে পছা নিজ মুখ চাহ। 
অঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি নাহ ।। 
এ সখি বিরহ-নরণ নিরদন্দ। 
্রছনে নিলই যব গোকুল-চন্দ ৷ 
যো সরোবরে পছ' নিতি নিতি নাহ। 
মৰ, অঙ্গ সলিল হোই তথি নাহ ।। 
যো৷ বীছলে পহা' বী্গই গাত। 
ষঝু অঙ্গ তাছি হোই সুনু বাত ॥ 
স্বাহা পহা' ভরনই জলধর-শযাম। 
মধু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাস ॥ 
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্জন-গোরি। 

লো মরকত-তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥ 





৯৩) বা পর"---ঠাদ--বিবহ এবং মুত ইহাদের নৰো কোন কাবা তাহা লইবা শরীাধার মধ্যে দন্দ 
চনিতেছিল। স্ৰবশেষে শ্ৰীবাধা হতাকেই কাৰ্য খলিরা ববিৰ কৰিলেন।--তাৰিলেন, বিরহ 
এবং মৃত্যুর দ্বন্ব-সনস্যার এইখানেই সমাধান হইল । পরক্ষণেই কিন্ত শবরীবাধার মনে পড়িয়া 
শেল, পৰ পঞ্চ-তূতে গড়া তাহাৰ এই নপুৰ দেহ ত পঞ্চ ভূতে পিয়া নিশি হই মাইবে । 
যদি দেই নিশ্চি্ষ হইফ। গেল, তৰে শকুকষে সর কি দিরা তিনি উপভোগ কৰিবেন? 
এইভাবে শরীাধার লোলারবান চিত্তে বিৱহ এবং তা ঘন বার নুতন করিয়া দেখ৷ দিল, রথ 
তাহার সনে আবার নুতন কৰিয়া পরশু জাগিল, তাহার নিকট বিরহ এবং সত্য কোনটি কান্য। 
শ্ীাধা কিন্তু শেখ পযন্ত এ ম্ন্মেৰও সনাধান কৰিলেন।--তিনি সনে মনে কামনা করিলেন, 
তাহার দেহের যে অংশ (কতি) বিকার সহিত নিপা গাইবে, তাহা যেন সেই স্থানেৰ স্‌ত্িকার 
পরশ হয়, বে স্থান দিয়া৷ শী প্রতিদিন গননাপ্ন করেন; ভীহার দেহের তেজ-অংশ 





১৪ 


বৈর্মাং রহ বৈর্দাং রাই গচছং সুরা ওয়ে । 
চুঁড়ৰ পুরী প্রতি শ্রতক্ষে 
যাঁহ৷ দরশন পাওয়ে ॥ 
ভডদ্রং অতি ভদ্রং শীৰং কুরু গসনা। 
অবিলস্বনে সখুরপুর আওল ব্বরসণা ॥ 
সধুরাবাসিনী এক রমণী 
তাকর দূতী পূছে। 
নন্দ-নন্দন কৃক্ণ্যাত 
কাহার ভবনে আছে ।॥॥ 
শুনি তার বাণী কহয়ে সো খনি 
সো। কাহে ইহ আওয়ব। 
দেবকীন্গুত ক্ষ্ণথ্যাত কংসযাতী মাধব || 
সোই সোই কোই কোই 
(তারি) দরশনে মোর আসা । 
যদুনন্দন দাসে কহে এ যে উচ্চ বাসা॥ 


১৪) প্রতক্ষে--প্রতযাক্ষতাৰে। 

বৈৰ্ষাং বতধ - - - পতক্ষে--বিৰহকাতৰ৷ শ্ৰীৰাৰাকে সী ৰনিতেছে--বাই, ধৈর্ঘয ধর, আনি (শ্রীক্ককে কিবাইর। 
আনিৰার জন্য) বধু বাইতেছি। সেখানে গিয়া আমি প্রত্যেক গহে নিজে গিয়া প্রত্যক্ষভাবে 

১... তনু তনু করিয়া ৰূজিৰ। 

ভঙগং---গধনা- উত্তরে শ্রীবাৰ! বলিলেন--তোৰাৰ যাত্ৰ৷ শুভ হৌক, অৰিলস্বে তুৰি বাহির হইয়া পড় 

বিলে --- আছে--অতংপৰ সেই ব্ৰ্বৰনণী অৰ্থ ৎ বাধার সেই পৃতীটি আৰিল্বে অধুরায় আসিয়া উপস্থিত 
হইল । সেখানে এক মখুবাৰানিনী রমণীর সহিত তাহার পখে দেখ)। খৃতী তাহাকে জিজ্ঞান৷ 
কৰিন--হযা গা, নপ-নশন কষ, বলিব খ্যাত সনু কাহার ৰাড়ীতে আছে বলিতে পার? 

জনি---বাধৰ-_তাহার কথা শুনিয়া সেই সখুরানাসিনীটি বলিল-_সে এখানে আসিতে যাইবে কেন? এখানে 
কুষ্চ নানে খ্যাত এক ব্যক্তি আছেন বটে, কিন্ত তিনি ত নপ-নন্দন নৃ,.ভিলি দেৰকী-নন্দন। 
ভাহাৰ আৰ একটি নাম কংৰাতী ৰাধৰ। 

লোই সোই --- ৰাস।--উন্নসিত হই পুত বলিব উঠ্ভেন-- হয, যা, সেই বটে, সেই বটে, কোথায় গেলে 

তাহাকে পাইৰ বলিতে পাৰ তাহার সঙ্গে দেখা করিতেই ত আমার এতট। পথ আস৷। 

.. দূতী আগ্রহাতিশবহ দেৰিৱ়৷ পদকর্তা ৰালিডেছেন--“ যে উচচ প্রাসাদ দেখিতেছ, খানে 

- ছার দেখা পাইবে 
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৯৮ বৈক্ণৰ পদাবলী 


চৌদশী-চাদ জনু অনুখণ খবীরত 
ত্রছন জীবয়ে রাই | 

নিয়ড়ে সখীগণ বচন যে৷ পুছত 
উতর না দেয়ই রাধ৷। 

হা হরি হা হরি করতহি অনুখণ 
তুয়া মুখ হেরইতে সাধা ॥ 

সরসহি সলয়জ- পদ্ধহি পক্ষ 
পরশে মানয়ে জনু আগি। 

কবহে ধরণী- শয়নে তনু চমকিত 
হুদি-মাহা মনসথ জাগি ॥ 

মন্দ মলয়ানিল বিঘ সম মানই 
সুরছই পিককুল-রাবে। 

মালতী-সাল- পরশে তনু কম্পিত 


চাহিতে চাহিতে হরল বুধি ॥॥ 
১৫। দুবরী-_দবর্ষনা। তাই--তাহাকে। *  চৌদশী-চীদ--চতুৰ্ঘশীর টাদ। 
বীৱত- ক্ষীণ হয়। নিযডে_নিকটে। অনয়ন্ধ--নলয-পৰ্ব্বত-জাত চন ॥ 
ল-প্ত_চশন-প; করব যা চলন ॥ আগি--অঢি,। 


সরসহি --- আগি--সরস চন্দন-পক্ক এবং পক্ষ তাহার নিকট (টির বত) আলাদায়ক মনে হয়। 
ভুগতি ইহা কহ ভাবে__পদবর্ত। ভুপতি রাধার এই ভাবের রথ ।ৎ অবস্থার কথা কহিতেছে। ja 
৯৬। বুৰি-বুদ্ধি। 7 . 











ভাবোলাম ও মিলন 
১ 

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল। 

মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব 
কপাল কহিয়া গেল ।॥ 

চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে 
পুলক যৌবন-ভার । 

বাম অঙ্গ আঁৰি সঘনে নাচিছে 
দুলিছে হিয়ার হার || 

খ্রভাত-সময় কাক-কোলাহলি 
আহার বাটিয়া খার। 

পিয়া আসিবার কথ৷ শুধাইতে 
উড়িয়া বসিল তায়।॥ 

সুখের তাল পড়িছে 
দেবের মাথার ফুল। 

চত্তীদাস কহে সব তেল শুভ 
ৰিছি ভেল অনুকূল ৷৷ 


১) সই ---ভেল-_সনি, বোধ হয় কুদিন সুদিনে পরিণত হইল। 

তেল-হইল। বাশিবে তুৰিতে আওৰ-_শৃহে শীখ আপিৰেন। 

পান কিয়া গেল--াৰাৰ ন্ট বেন আমাকে বলিরা গেল। 'কপানি' পাঠান্তর--কূপালগণক। 

- চিকুৰ কুৰিছে_ন্ানলে চুলগুলি সকুিত হইতেছে। 

পুলক ---তাৰ--বৌৰন বোখার মত পীড়া দিতেছে না, হক যৌবনের তাৰ আানশদায়ক বলিয়া ৰোধ হইতেছে। 

প্রভাত --- বসিল তাৱ--কাক তবিবামক্র। বলির ৰিদিত। কাকচরির পাঠ কৰিলে জান বাঃ, কাকের বিচিত্র 
শ্রকাৰ ডাকে শুভ ৰ বণ সূচিত হব। কাকেন বুৰে শির ক্বাগমনবার্তা শনিবার জন্য রাধা 
ব্যাকুল, হইয়া কত পু কৰেন-_তাহানিগকে খাবার জিনিষ দিব৷ সুসংৰাগ শুনিবা জনয ব্যাকুল 
হন, কিন্ত কাকে খাবার খাইর। চলিবা বার-_্াহার কখার উত্তৰে কোন শুভ ইদিত দেয় লা। 
কিন্ত বাজ তাহাৰ। তাঁহার গানে পুরে নিকটে উড়িয়া আদি৷ বসিন। 

সুখের আাখুল ---ফুল-__নানলের চিপ চিত পান আপন। আপনি খসিয়া পড়িতে এবং দেবতার সখা 
হইতে আআশীন্দাদী কুল পড়িতেছে। এ 

বিহি---অনুকলে_বিখাতা বুকে হইয়াছেন। ct 








ভাবোল্লাস ও মিলন ১০১, 


পিয়া যব আওৰ এ মধু গেছে। 
মঙ্গল যতন করব নিজ দেহে || 
বেদি করব হান আপন অঙ্গনে । 
ঝাঞ্চু করব তাহে চিকুর বিছালে || 
'আলিপনা দেওব নোতিন হার। 
সঙ্গল-কলস করব কুচভার | 
কদলী-রোপব হাম গুকুয়া নিতন্ব। 
আয়-পল্লবৰ তাহে কিছ্কিপি সুৰপ্প || 
দিশি দিশি আনৰ কাসিনী-ঠাট। 
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট ॥ 
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ। 
দুই-এক পলকে দিল তুয়া পাশ ॥ 


এতেক সহিল অবলা ব'লে। 
ফাটিয়া যাইত পামাণ হ'লে ॥ 
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল। 


২। ভাবোয়াসের পদ । 

তন্ের দিক্‌ দিয়া দেখিলে এই পদটিতে পবা সাকষে জীবাঝার দিলন-প্সঙ্ আছে বলিয়া যনে হুয়। 
এখানে সাধকের দেহই মঞ্গল-আচাৱেৰ স্থান, --সাবকের কক্ষ বেণী, এবং ছার নিজের কেশ দিরাই সে বেদীতে 
বাট দেওৱ। হইবে ; আলিপনার দরকার লাই, ভৰ যোতির হারই জআালিপনা হইবে। “The human 
body is tho highest temple of 39৭” এই উক্তির সার্থকতা এই কৰিতাটিতে খৃষ্ট হইবে। 
রসের দিক্‌ দিয়া দেখিলে এই পদে, বহুদিন পানে ব্ুর আগসনের আশায়, সারিকার অপূর্ব ভাবোমাস 
ৰ সিলনানল্পের কল্পনা সূচিত হইবাছে। 
পালিত ০ রি 
দি দিপি ---ঠাট-ান্গনিক অনুষ্ঠানে বহু রনী উপস্থিতি আবশ্যক ক্বামি এরূপ বিচিত্র বিলাগ-কলা 
বিস্তার করিব যে, বনে হইবে বহু রমণীর সবাবেশ হইয়াছে । 

*টৌদিগে --- হাট--এৰন কপ বিস্তার করিব যে, মনে হইবে যেন চারিদিকে চাদের হাট নিলিয়াছে। 

'৩॥ এতেক --- হ’লে-_াৰি অবলা, এ জন্য এই কষ্ট ল্য করিযাছি। কিন্ত পাঘাশ হইলেও এত দুখে 
. _ ফাটয়া_বাইত। 
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১০২ বৈজ্ঞব পদাবলী 


এ সব দুখ কিছু না গলি। 
তোনার কুশলে কুশল নানি ॥ 
সব দুখ আজি গেল হে দূরে। 
হারান রতন পাইলাম কোরে ॥ 

(এখন) কোকিল আগিয়। করুক গান। 
বরা বরুক তাহার তান ॥ 
সলর-পৰন বহক নন্দ 
গগনে উদয় হউক চন্দ ।। 
ৰাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে। 
দুখ দূরে গেল সুখৰিলাসে ৷ 


তোমাৰ কুশলে কুশল মানি--দামাৰ নিজের দূঃখকে দু:খ বালিয়া গণলা করি লা, যদি তুষি বুনে থাকিয়া খাক। 

কোবে-_-কোডে, বক্ষে 

(এখন) কোকিল - - - চশ--কোকিলেৰ গান, অনিকুলোর গুঞ্জন, মলযানিলরিয়োল এবং চে কিরণ ধিবছিণীর 
পক্ষে লীডাদারক ৰলিবা কৰি-পৰনিদ্ধি আছে। তাই শ্রীরাধা বলিতেছেন, এখন তুমি আমার 
ৰ্ৰে ফিবিয়া আলিয়া, এখন সৰি বলানিলপ্রৃতিকে আৰ তৱ করি না 


৪। তাগে_ ন ভাগ্যে। লেন 
পিরাবুখ-চা_ প্রি বুখচন্ কপ নি, শন । * 

আজ, সব -- - দেহা--আাজ আমার গৃহ গ্হ বলিয়া মানিলান ; শব পাহ লাম বি কলে কেক 
টন হইল সবহা-_পকল। 


সোই -- - মশা--সেই কোকিল এখন লক্ষবার ভাকুকে, এখন বক্ষ চর উদিত হউক, (কামদেবের) পঞ্চ শর এখন, 
লক্ষ শর হউক এবং যলর পবন মন্দ সদ প্রবাহিত হউক । পূর্বে কষ্চকে লা দেৰিৱা প্রাকৃতিক 
সৌশ্দর্য্য ও সুশরাশি আমার পাক্ষে দুঃসহ হইবাছিল। বদের সহিত তুলনীয় ।) 











পাপ ুধাকর যত দুখ দেল। 
পিরা-নুখ-দরশনে তত সুখ ভেল | 
3 আচর ভরিয়া বদি মহানিধি পাই । 


তৰ হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই ॥॥ 
শীতের ওঢ়ুনী পিরা। গীরিখির বা। 
বরিমার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥॥ 
ভপয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি । 
জনক দুখ দিবস দুই-চারি || 


খনি --- লেহা--তোবার নবীন প্রো খন্যাতিবন্য॥ ও 
৫1 চিরদিনে --- মন্দিরে বোর-_বহকাল পৰে মাৰৰ সআামাৰ গৃহে আলিৱাছেন। চিরদিনে_শীর্ঘ দিনের 








তু জগন্রাথ আগতে কহায়সি 
জগ বাহির নহ মুঞি ছার ।। 

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমির়ে 
অখব৷ কীট পতদ্। 

করম-ৰিপাকে গতাগতি পুন পুন 
নতি রহ: তুয়৷ পরসঙ্গ || 


১ জেই-দিযা। 

দেই তুলসী ---মপিন-_তিব-তুলনী ঘাৱ কোন জিনিঘ দান কৰিলে তাছা আর ফিরা লইবার উপায় থাকে 

না-_আষার এই দেহ তোমাকে তিল-তুলপী দি সমর্পণ করিতেছি; অর্থাৎ এই গেছের উপর 

আমাৰ দাবী একেবারে ত্যাগ করিনান। তুমি ইহাকে যে তাবে চালাইবে, ইহা সেই ভাবেই 

চলিবে । তোমারই মপিবের পথে আমার পা চলিবে, তোমাৰ দিকে আমার চক্ষু চাহিয়া থাকিবে, 

তোমারই নাম আমার জিহবা জপ করিবে--ইত্যাদি। 

অনু, জনি--যেন না। 

গণইতে---বিচার-_বখন তুমি আমার দোব-ভশের ৰিচাৰ করিবে, তখন গো গণিতে বাইযা-_গুগলেশ 
আমার মঝো পাইবে না। 

তুছ জগন্াথ --- কহাযসি--তুনি আগতে লাখ বলিয়া ঘোষণা কৰিতেছ। আনার কেবল তবলা এই যে, 
লোকে তোষাকে জগতের লাখ বলে; আনি অতি পরান হইলেও, যখন তোমারই জগতে 

ৰাস করিতেছি, তখন একদিন না একদিন আষাকে উদ্ধার করিতেই হইবে 

কিয়ে--কিৰা । কৰৰ--কৰম্ব। ভু পরসঙ্গ-তোমার প্রসন্চ। 

ককিয়ে ানুষ ১ ভিউ মা 
গ্রহণ কৰি--সকল জন্দেই যেন তোমাৰ প্ৰসঙ্গে আমার নতি খাকে।  - ্ 





ot, 





প্রার্থনা ৯০৫ 
তণয়ে বিদ্যাপতি আতিশর কাতর PA 
তরইতে ইহ ভবসিদ্ধু। 
তুরা পদপরনৰ করি অবলস্বন 
তিন এক দেহ দীনবদু ৷৷ 
$ ৫ 
২ 
‘ তাতল সৈকত সৰ 
স্ুত-মিত-রমণী-সমাজে। 
তোছে বিসরি' মন তাহে সমপিলু 


ভৰইতে_ উত্তীর্ণ হইতে। হহ--এই । 

পদপয়ন--“পদপলৰ’ (পুৰ--তেল৷) অৰিকতর সঙ্গত নে হয়। 

তিন এক--এক তিলের অর্থ ৎ কিতক্ষণের জন্য 

২। জভাতল--উততপ্ত। হৈৰ্ুত--ৰাল্‌। আত-মিনত-বমণীসমাজে--পুলে, হি ও জী। 

তাতল --- কাজ্ে--উত্তগড বালুকারাপির উপর পাতি বিশু মত পত্-ছিত্-্মণী প্রভৃতি অর্থাৎ পু-হি- 
ডা্যাদি-পরিবুত এই সংসার ক্ষণস্থারী। চিনস্থারী, শাবৃত তোমাকে ভুলিয়া এছেন ক্রশস্থাধী 
সংগারে মন সম্প ণ করিযাছিলাম। এখন আমি কোন্‌ কাজে লাগিব? সরথৎ আমার এ 
জীবনের নুলয কি? অর্থাৎ সামার এ জীবন বার্থ হইল। 

তোছে--তোষাকে। বিসিবি হইয়।। ভাহে--তাহাদিগকে । 

জগ" --- ৰিশোয়াসা--তমি গণ আাভা, দীনের পুতি দয়াশীল, এই জন্যই তোমার উপর বিশাস (বিশোঘাসা) 
ব্াৰিতেছি--যেহেত, আমি জগতেৰ একজন ও অতি গীল। “জগ বাহিৰ হস ছার” 


তুলনীয় 
আখ জনম । দিশ্দে-দিজায়। জ্া-- বাক্য । 
আব জনম --- গেলা--জীবলের অরে কাল জা অতিবাহিত কহিলা ; ভার পরে শৈশব এবং বার্ঘফ্োেও 
. আনেক সময কাটিল। 
14-2166 BT. 


১০৬ 





পরিণামে কি হবে না জানি | 


ওহে লাখ, নো বড় অধম দুরাচার | 
সাধু-শাত্র-ওুরু বাক্য না মানিল্‌ বুঞিৰিক্‌ 
অতয়ে সে না দেখি উদ্ধার || 
লোকে করে সতানুদ্ধি মোর নাহি নিজ-শুদ্ধি 
উদার হইয়া লোকে তীড়ি। 
প্রেম্ভাৰ মোরে করে নিজ-গুণে তারা তরে 
আপনি হইলু ছোঁচ হাড়ি ॥। 


চরানন-্রচজা, এক এক শর্ার পৰনাছুবুগ-ুগন্যাপী, এজপ ব্রা সবিযা বাইতেছেন। 

তুযা-_তোষার। লঙগাওত- প্রবেশ করে, লীন হইয়া যায়। 

পাৰি - - - তোহাৰা-_তুষি আদি ও ্যনাদির লাখ বলিয়া লোকে ঘোষণা করিতেছে-_এখন (আব) তারণের (আপ 
করিবার) তার তোৰা (তোহারা)॥ পাঠান্র--ভবতারপ-ভার। 

৩॥ ৰজিৱে--বাজজন কৰি, অৰ্থ ৎ পূজা৷ করি। 

০ শীড়াইরা - -- তাখে--শুচৈতনা-প্ৰদণিত সত্য-পখে গড়াই অসতোর পূজা কৰি, অর্থ ৎ কপটতাকে হৃদয়ে 
স্থাপন করিয়া তাহারই সেবা করিতেছি। অভয়ে--অতএৰ | 

লোকে -- - তীড়ি--আমাৱ নিজের চিন্ততদ্ধি হয় নাই, লোকে কিন্ত যনে করে আনি সত্য-বৃদ্ধি লাত কৰিযাছি, 
অর্থাৎ সত্য-পখের সমান পাইযাছি। উদারতার ভাশ করিয়৷ আমি তাহাদিগকে প্রতারিত 


করিতেছি। 
প্রেষ্তাৰ - - - সবীড়ি--সাযাৰ অন্তরে আজিও প্রেষভানের উল্যেম হয় নাহ, কিন্ত লোকে আমার স্তরে প্রকৃত 
প্রেষতাৰ পাছে এই ূড় বিশ্বাস লাইফ আমার নিকট ছটা আলে এবং তাহাদের সবল বিশ্বাসের 
ক্লে আমার সংস্র্শে আসির। তরিয়। যায, আনি নিজে কিন্ত সংসারের এই আত্তাকুড়ে বি 
বাসনাৰ আৰৰ্জনারাশির নৰো উচ্চ ভা হবীড়ির নত অস্পূশা হইয়া পড়িয়া খাকি।  * 








চত্রশেখর দাস এই আনে অভিলাঘ 
ji আর কি এসন দশা হব। 
গোরা-পারিঘদ-সঙ্গে সাীত্ন-রস-রঙ্গে 


আনন্দে দিবস গোঙাইব | 


ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে 
মালা গাঁখি দিব নানা ফুলে । 

বানক-সা্পুউ করি কপূরে ভাঙল পুরি 
যোগাইব 'অধর-যুগলে ॥॥ 

বাখাকুষ বৃন্দাবন সেই মোর প্রাণধন 


তোন বিলে অন্য নাহি ভায় ৷ 
শ্রীগুরু করুণা-সিদ্ধু অধস জনার বন্ধু 
লোক-নাখ লোকের জীবন । 
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোৰে পদ-ছায়া 
ননোস্তৰ লইল শরণ |॥ 





পদাবলী 


চা টানিরা বান্ধিব চূড়া তাহে দিব া-বেডা 
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার। li 
পীতান্বর বাস অঙ্গে পরাইব সবা সঙ্গে 


আ্-কুচ। - এ 
স্থাহে দিব ওসা-বেড়া__তাহাতে গল্া-খালার বেনী দিব অর্থ ।ৎ গুঞ্জার ষাল। দিবা চুডাটি বেডিয়া দিব। মার্স ত 
= সৰ্বী-ভাবে তন্ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। রি 





